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অনম্ভর রামের আদেশে এক ক্ঞ্চনারনমানবর্ণ সুলক্ষণ- 
সম্পন্ন অশ্ব উন্মুক্ত হইল। লক্ষ্মণ খত্বিকগণের সহিত উহার রক্ষা: 
বিধানার্থ পিযুক্ত হইলেন। রাম অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া মনৈন্যে 
নৈমিষক্ষেত্রে গমন করিলেন | এবং অন্ভুত যজ্ঞন্থান দর্শনে 
অতিশয়, হৃষ্ট হইয়া উহার সৌন্দর্যের যথেষ্ট প্রশংনা করিলেন । 
এ নময় দেশদেশান্তর হইতে রাজারা আনিয়। তাহাকে নানা- 
রূপ উদার দিতে লাগিলেন। ভরত ও শত্রপ্ব তাহাদের 
অভ্যর্থনায় নিযুক্ত । .সুগ্রীবাদি বানরগরণ বিপ্রগণকে অন্নপৃান 
পরিবেষণ করিতে লাগিলেন ॥ বিভীষণ ও অন্যান্য রাক্ষন 
উগ্রতপা খবিদিগের দাস্যে নিযুক্ত । সানুচর রাজগণের 
জন্য মহামূল্য পটমগ্ডপ নির্দিউ হইল॥ মহারাজ রামের 
অশ্বমেধ মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল । এদিকে 
অশ্ব মহাবীর লক্ষণের প্রযত্ত্ে স্থরক্ষিত হইর। ভ্রমণ করিতে 
লাগিল? তত্কালে যজ্ঞক্ষেত্রে কেবলই এই রব যে যাবৎ যাঁচ- 
কের না পরিতুষ্ট হয় তাবৎ তাহাদিগকে যথা ইচ্ছা অসম্কুচিত 
মনে দানকর 1 অর্থীদিগের ওষ্ঠ হইতে প্রার্থনাঁবাক্য নিঃস্যত 
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ন|! হইতেই বানর ও রাক্ষতের। নান! প্রকার খাঁওব ও 
অন্ঠান্য মিষ্ট সামগ্রী বিতরণ করিতে লাগিল । ফলত রামের 
যজ্ঞানুষ্ঠানকাঁলে আর কাহাকেই দীন হীন ও মপিন দৃণ্ 
হইল না? সকলেই হই পুট্রঃ যে নমস্ত চিরজীবি মুনিরা 
আনিয়াছিলেন, তাহারা কহিলেন, এরূপ ভুরিদাননহকত 
যজ্ঞ যে কখন হইয়াছে ইহা! আমাদের স্মরণ হয় না! যে সুব- 
ণের প্রার্থী বে সুবর্ণ পাইল | যে ধনের প্রার্থী সে ধন পাইল, 
'যে রত্ধের প্রাথী সে রত্বু পাইল। এধজ্ঞক্ষেত্রে নিরম্তর- 
দীয়মান ধন রদ ও বস্ত্রের পর্দত প্রমাণ স্তপ চতুর্দিকে দুষ্ট 
হইতে লাগিল । খধিগণের মুখে কেবলই এই কথা আমরা 
ইন্দ্র চন্দ্র যম ও বরুণ কাহারই গৃহে এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
কদাঁচ দেখি নাই। বানর ও রাক্ষন সর্ধত্র অবস্থিত | 
তাহারা হস্ত পরিপুর্ণ করিয়। অর্থীদেগকে অন্নবন্ত্র প্রদান 
করিতে লাগিল! এই রূপে রাজাধিরাজ রামের সম্বৎসরের 
অধিক কাল বিবিধ উপচারে ষজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল 
এক দ্দিনের জন্যও তাঁহার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অঙ্গ- 
বৈলক্ষণ্য কেহই দেখিতে পাইল না। 


এই অশ্বমেধ যজ্জে মহধি বাল্সীকি শিষ্যগপের মহিত উপ- 
স্থিত হইলেন । তিনি এই তত্যান্্য ষজ্ক দন করিরা 
যথায় খষিগণ বাপ কনিয়া আডেন নেই সনে কয়েদটী বুটির 
আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । অন্নপান*ও 
ফলমুলপুর্ণ বহুনংখ্য শকট তাহার কুষীরের শোভাব্্ধন 
করিতে লাখিল। এই অবসরে তিনি শ্ব্যি নুশীলবকে 
আহ্বান পুর্ধক কহিলেন, দেখ, তোমর। গিয়া পবিত্র খষি- 
ক্ষেত্র, বিপ্রালয়, রাজমার্গ, অভ্যাগত রাজগণের গৃভ, রাজ 
দ্বার, ফক্তস্থান এবং বিশেষত যজ্ঞদীক্ষিত খবিগণের টি, 
পরম উৎমাহে নমগ্র রাঁশায়ণ কাব্য গান কর। এই কু'দীরে 
এই সমস্ত পর্ধতজাত নুন্বা্ধু ফলমূল আছে তোমরা ইহাই 
ভক্ষণ পুৰ্বক সর্বত্র গান করিয়া বেড়াও ॥ এই সমস্ত ফল- 
মূল ভক্ষণ দ্বারা তোমাদের শীতশ্রমে শ্রান্তি বোধ হইবে 
না এবং তোমাদের কণ্ঠমাধূর্যও কিছুমাত্র পরিহীন হইবে 

| ' যদি রাজা রাম শীত শ্রবণের নিম্তি উপবিষ্ট খষিগণের 
মধ্যে তোমাদিগকে আহ্বান করেন তাহা হইতে তোমরা 


$৮ 
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তথায় শিযা রাগাযণ গাঁন করিও । আমি পুর্বে যেরূপ 
দেবাইছা (হাতি তদনুনাতর তোগর। গতি দিন হ্রোকবছল 
বিং+তদখশাত্ গান ভাবিপ্ত। ধনহুষ্য় অল্পমাত্রও লুজ 


হহও না, অহা র আছে বান ও ফলমুল আহাব ধনে 


ঠ 


৮ 


তাহাদের কি হহবে। বাদ রাম তোমাদিগকে জিজ্ঞানা 
করেন তোমরা কাহার পুত্র, তখন বলিও আমরা বাল্মীকর 
শিষ্য । এই তোমাদের সুমধুর বীণা, বীণাদণ্ডে এই সমস্ত 
'যড়জাদি ন্বরোদ্ভাবক স্থান; তোমরা মুচ্ছনা সহকারে 
অকেশে গান করিও! দেখ রাজ। ধম্মানুনারে সকলেরই 
পিতা । তোখরা তাহ।কেে অবজ্ঞ! না কারয়া আদিকাণ্ড 
হইতে গান আরস্ত করিও | তেরা কল্য এভাতে হষ্টমন! 
হইয়া তন্্রীলমসোগে গান আর্ত করিও । 

. উদ্বারহদয় মহর্ষি বাজ্ীক্ি শিষ্যছরকে এইরূপ আদেশ 
করিয়া শৌনাবলহ্ছন করিলেন । কুশীলবও তাহার আজ! 


লি 
চে 


শিরোধার্য করিয়া খবকুগিরে রাভ্রিনাপন করিতে ল[খিলেন। 
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সারাটি (১০৮৮ 


অনন্তর রজনী প্রভাত হইল | কুশীলব কুতন্নান হইয়া 
হোম সমাপন পুর্বাক মহাধ বাজ্সীকের পাদর্শিত স্থানে শিয়া 
গান আর্ত করলেন । রাম এই বালকছ্য়ের মুখে এই 
বীণালমশবুক্ত দ্রতমধ্যাদিরন্তিনহিত ম্বরবিশেষশোভী অপুর্ব 
পুর্ধচরিত, গীতি ও বাক্যের দরূপে।চ্চরণ শ্রবণ করিয়া যার 
পর নাই কৌতুহলাবিষ্ট হইলেন এবং বন্ছগ্রয়োগের ধিরাষ- 
কাণে কষি, রাজা, বেদনিৎ পণ্ডিত, পৌরাণিক, শব্ষবিৎ) বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ, ব্বরলক্ষণন্দ, সঙ্গীতশ্রবণলালন ব্রাহ্মণ, নামুদ্রিক দু 
ণজ্ঞ, দঙ্গীতশান্ত্রনিপুণ। পুরবানী, ছন্দোলক্ষণজ, তাঁলজ্, 
জ্যোতিষিক, কল্পস্তত্রত্দ, যজ্ঞাদিকার্ধ্যবিৎঃ হেভুবাদপ্রয়োখ- 
সমর্থ বছুদশখ তার্কিক, চিত্রকাব্যগণেতা, সদাচারজ্ত ও 
বৈয়াকরণ ইইাদিগকে আনয়ন পুক্ধক এ ছুই গ্ায়ককে 
আহ্বান করিলেন? অঙগীত শু নবার জন্য শ্রোতৃধণের মধ্যে 
তুমুল কোলাহল উ/খত হইল | এঁছুই মুনিবালক সকলকে 
পুলকিত করিয়া গান আরস্ত করিলেন | ' এই শী অনে- 
কিক ও মধুব | শুনিয়! শ্রোতৃগণের শবগেচ্ছ। ক্রমশই বদ্ধিত 


৩৮০ রামায়ণ 


হইতে লাগিল। তৃপ্তির আন কিছুতেই অবসান হইল না । 
মুনি ও রাজথণ অতিশয় হু হইয়া এ দুই গায়ককে মুহুমুন্ু 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । বোঁধ হইল যেন নকলে তাহা- 
দিগকে চক্ষু্ধারা পান করিতেছেন । তৎকালে পরস্পর এই- 
রূপ করিতে লাগিলেন, দেখ, এই দুই মুনিবালক সর্দাংশে 
মহারাজ রামেরই অনুরূপ, যেন ন্ুর্যযবিন্ব হইতে দ্বিতীয় নুর্য্য- 
বিশ্ব উদ্ধত হইয়াছে । যদি ইহারা জটাবন্কলধারী না হই- 
€তন তাহা হইলে আমরা রামের সহিত ইহাদের ইতরবিশেষ 
কিছুই বুবিতে পারিতাম না। 

মুনিবালকেরা পুর্ধপগ্থ নারদোক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া 
বিংশতিনর্গ পধ্যন্ত গন করিলেন! ভ্রাতৃবৎ্নল রাম অপ-+ 
ব্লাহ্ছে এই বিংশতিনর্গ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, 
তোমরা এই ছুই ব'-কে অগ্রাদশসহত্র নিফষ এবং আরও 
যা পিছু ইহাদের অভীঞ্ত শীস্্ই প্রদান কর। লক্ষ্মণ রামের 
আদেশমাত্র উহার্দের প্রত্যেককে তাবৎ পরিমাণ অর্থ গুদান 
করিলেন । কিন্ত বুশীলব অর্থ গ্রহণে অনম্মত হইলেন এবং 
বিছ্মিত হইয়া কহিলেন, আর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে। 
আমর। ব্নবানী, বন্য ফলমুলে দিনপাত করিয়া থাকি, অথ 
লইয়। আমাদের কি হহবে। 

তখন মহারাজ রাম ও অন্থান্ত শ্রোতৃগণ উহাদের এই 


ওরকাণ্ড । ৩৮৬ 


কথা শুনিয়া অতিশর বিস্মিত ও কৌতুৎ্লাবি্ট হইলেন । 
পরে রাম এই কাব্যের প্রাগ্ডিরতান্ত জানিতে একান্ত উৎসুক 
হইয়া কহিলেন, মুনিবালক ! এই কাব্য কত বড়? কাব্যকার 
মহষির কোন্‌ দেশে বান! এবং তিনি কে? 

মুনিঝালকেরা কহিলেন, রাজনৃ! ভগবান বাল্ীকি /এই 
কাব্যের রচয়িতা । ইহার শ্লোকনংখ্যা চতুর্দিংশৎ সহজ 
এবং উপাখ্যান এক শত । ইহাত্তে আদি হইতে পাঁচ শত 
নর্গ ছয় কাণ্ড এবং, উত্তরকাণ্ডও নিবদ্ধ আছে ॥ আমাদের 
গুরু মহাঁষ বালীীকি এই কাব্যে আপনারই চরিত্র রচনা 
করিয়াছেন । আপনার জীবনকালের যা কিছু গুভাশুভ 
ঘটন! ইহাতে তত্খনুপায় বণিত আছে। এক্ষণে এই কাব্য 
আবণে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে তাহা হইল্লে আপনি ভাতৃ- 
গণের নহিত যজ্ঞপ্রয়োগের বিরামকানে সুস্থ হইয়। শরণ 
করুন| 

তখন মহারাজ রাম এ দুই মুনিবালকের বাক্যে সম্মত 
হইয়া হষ্টমনে মহষি বাল্সীকির নিকট গমন করিলেন, এবং 
অন্থান্য মুনি ও রাঁজগণের সহিত এই শীতিমাধুধ্য শবণে 
পুলকিত হইয়! কম্্শালায় গুবিষ্ট হইলেন। 


পঞ্চনবতিতম নঞ্গ 


রাম বভদিন পরেয়', মুনি ও রাজগণের সহিত কুশীলবের 


নুখে এই মধুব রাহায়ণ গান শ্রবণ করিলেন এবৎ এই শীন্তি- 
ঙ্গে কুশীণব বীভারই গরভজাতত হহা। জানিতে পারিয়া, 


ত্র ৃঁ 


9. 


স্বেচ্ছাক্রমে শুদ্ধন্গভাব দৃতগণকে সভামধ্ে আহ্বান পুর্দ্মক 
কহিলেন, তোমরা ভগবান বম কির নিকট গিয়া আসার 
বাঁক্যানুনারে বল, যর্দ জানকী সচ্চরিত্রা হন, যদি তাহাতে 
কোনরূপ পাপম্পর্শ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তিন মহবি 
বাল্সীকিরই আদেশে উপস্থিত হঠয়। আশ্তাশুদ্ধি সম্পাদন 
করুন । আমি যেরূপ কহিলাম তোমরা এই বিষয়ে মহর্ষি 
অভিশ্রায় এবং গ্গাত্মশুদ্ধিকল্পে জানকীর ইচ্ছা সম্যক বুঝিয়া 
শীঘ্র আমকে সংবাদ দেও । আরম বেন্দর্যলোছে স্ত্রীর 
ব্যতিক্রামেও উপেক্ষ] করিয়াছি আমার এই যে শাযশ র্ধরত্র 
রটিয়াছে, এক্ষণে জানকী আমারই এই কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য 
কল্য প্রভাতে আনিয়া নভামধ্যে শপথ করন । 

অনন্তর দূতের রাগের এইরূপ আদেশ পাইবাষাত্র মহর্ষি 
বাস্মীকির নিকট উপস্থিত হইল এৰং এ ত্তেজঃপুঞ্জকলেবর 


উত্তরকাণ্ড।, ৩৮৩ 


মহাত্াঁকে প্রণ।ম করিয়। রামের কথানুনারে মমস্তই কহিল | 
তখন মহর্ষি বাল্মীকি দৃতঘুখে গ্রামের অভিপ্রায় জানিতে 
পারিয়! কহিলেন, দৃভগণ ! রামের যেন্শ অভিপ্রায় তাহাই 
হন্উক। ভ্রিীলোকের পতিইঈ , দেবন্তা, সুতরা* তিনি যাহ! 
কহিয়াছেন জাঁনকী তাহাই করুন । / 

পরে রাজদৃতেরা রামের নিকট আনিয়! মহর্ষি বাল্গীকির 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। শুনিয়া রাম জষ্টমনে সভাসস্থ 
মহবি ও রাজগণকে কহিলেন, নশিষা গষিগণ এবং সানুচর 
রাজগণ, জানকীর শপথ এবং আব্বশুদ্ধর জন্য আরয। কিছু 
আবশ্যক, কল প্রভাতে আসিয় পত্যক্ষ করন । 

গুনিবামাত্র খষিদ্িগের মধ্যে নাধুবাঁদ উখিত হইল | রাঁজ- 
গণ রামের বিস্তর প্রশংন! করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাঁজনু | 
এইরূপ কার্ধ) পৃথিবীর মধ্যে কেবল 'আপনাতেই সম্ভব |. 

অনন্তর মহারাজ রাম রাত্রিপ্রভাতে জানকীর পরীক্ষা, 
হইবে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নভাস্থ নশস্ত লোককে বিদায় 
দিয়! গৃহপ্রবেশ করিলেন । 


যগবতিতষ সর্গ 
০০০০০ 


রাত্রি প্রভাতি হইল । রাঁম মন্জরনভাঁর উপস্থিত হইয় 
খষিগণকে আহ্বান করিলেন । তাহার আহ্বানে বশিষ্ঠ, বাম- 
দেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীঘতমা) মহাতপা। দুর্দাসাঃ 
পুলক্জা, শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু, মার্কগেয়ে, মৌদ্গালা, গর্গ, 
চযবন, ধণ্মন্ত শতানন্দ, তেজশ্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিতনয় সুভ, 
নারদ, পর্দফত ও গৌতম এই সমজ্ত এবং আন্ঠান্ত এষিরা কৌতু- 
হলাঁক্রান্ত হইয়৷ নভাস্থলে উপস্থিত হইলেন । মহাবল রাক্ষম, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্বা ও শুদ্র এবং দ্রিকদিগন্তবানী ক্রান্গণগণ আগমন 
করিলেন নকলে এই অদ্ভুত শপথব্যাপার প্রত্যক্ষ করি- 
বার জন্য পর্ধতবৎ নিশ্চল হইয়' কালপ্রতীক্ষা করিতেছে 
ইত্যবসরে মহর্ষি বাল্মীকি শীত জানকীর সহিত সভামধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । জানকী রামকে হৃদয়ে অনুধ্যান পুর্ববক 
কুতাগুলি হইয়া অজল নয়নে অবনত মুখে মহবির পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আগমন করিলেন। ব্রঙ্গার অনুগমিনী বেদশ্রতার 
হ্যায় জানকীকে মহর্ষির পশ্চাতে আগতে দেখিয়া চতুর্দিকে 
সাধুবাদ উখত হইল। নভাস্থ সকলে শোক দুঃখে 


উত্তরকাঁগড | ৩৮৭ 


মার আকুল হইয়। কোলাহল করিতে লাগিল। ততকালে 
কেহ রামকে কেহ নীতাকে এবং কেহ ব। উভয়কেই সাধুবাদ 
করতে প্রবৃত্ত হইল । মহবি বল্দপীকি জানকীকে লইম্না এই 
জননমূহের মধ্যে প্রবেশ পুর্জক রাঁমকে কহিলেন, রাজন! 
এই তোমার পতিত্রতা ধর্মচারিণী নীতা । তুমি লোকা॥- 
বাদভয়ে আমার আশ্রমের নিকট ইহাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলে । এক্ষণে ইহাকে অনুমতি কর, ইনি, তোসার 
মনে আত্মশুদ্দির প্রত্যয় উত্পাদন করিবেন।|। এই দুই 
যমজ কুশীলব জানকীর গভজাত, আমি নত্যই কহিতেছি 
ইহারা তোমারই গুরন পুত্র। দেখ আমি পুত্রপরম্পরায় 
গ্রচেতা হইতে দশম | আমি যে কখনও মিথ্যা কহিয়াছি 
ইহা আমার স্মরণ হয় না। এক্ষণে আমার বাক্যে বিশ্বাস 
কর, ইহারা তোমারই সরস পুত্র । আমি বন্ুকাল তপস্তা 
করিয়াছি, এক্ষণে যদিগু জানকীর চরিত্রগত অণ্মাত্রও 
ব্যতিক্রম ঘটিয়। থাকে তবে আমায় যেন দেই নঞ্চিত 
তপস্যার ফলভোগ করিতে নাহয় । আমি এ পাব্ৎথকাঁল 
কায়মনোবাক্যে কখনও কোন পাপাচরণ করি নাই, এক্ষণে 
বদি জানকী নিষ্পাপ হন তবে নেই পাপনা করিবার ফল 
আমায় যেন ভোগ করিতে হয়। আমি শ্রোত্রাদি পঞ্চে- 


ন্ড্রিয় ও মনে জানকীকে শুদ্ধচারিণী বুঁঝিয়া বন হঈতে 
৪৯ 


৩৫৬ রামায়ণ 


লইয়। আসি । এক্ষণে এই পতিপরায়ণ। তোমার মনে 
আত্মগুদ্ির প্রাত্যয় উৎপাদন করিবেন ॥। আমি দিব্য- 
জ্ঞানে কহিতেছি | জানকী শুদ্বশ্বভাবা, ভুমি ইহাকে 
পবিত্র জানিলেও কেবল লোকাপবাদে পরিত্যাগ করি- 
যাছ। 


সপ্তনবতিতম সর্গ 


রাম বান্সী।কর এই কথ। শ্রবণ করিয়া ক্ুতভাঞ্জলিপুটে 
কহিলেন, ভগবন্‌! আপনার বিশ্বস্ত বাকো যদিও জানকীকে 
গদত্খভাবা বপিয়া বুঝিপাম, তথা৮ আপনি ঘেরূপ কারতে- 
ছেন তাহাই হউক | পু্র্দদ লঙ্কার দেবগণের নমক্ষে জান: 
কীর পরীক্ষ। হইয়াছিল । ইন তথায় শপথও করিয়াছলেন 
দেই জন্থ আমি ইহাকে গৃহে লইয়া ছিলাম, কিন্তু লোকাপ্‌- 
বাদ বড় প্রবল, আমি সেই কারণে জাঁনকীকে পরিত্যাগ 
করিয়াছি । আমি ইহাকে নিষ্পাপ জাঁনিলেও ক্বেল 
লোকাপবাদভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছি! অতএব আপনি 
আমায় রক্ষা করন] এই জমজ কুশীলব আশারই পুত্র 
ইহা আমি জানি? এক্ষণে শুদ্ধচারিণী জানকীর উপর 
আমার পুন্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক । 

নীতার এই শপথপ্রনঙ্গে সুরগ্ণ অব্বলোকপিতামহ 
রঙ্গাকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন আদিতা, বসু, রুদ্র, 
বিশ্বদেব, মরু ও পাপ্যগণ এবং নাগ, 'স্ুপর্ণ ও দিদ্ধগণ 
আগমন করিয়াছেন । রাম ইইদিগের গতি ঘটিপাত 


৩৮৮ রামায়ণ । 


পুর্বক পুনরায় কহিলেন, খধিগণের বিশুদ্ধ বাক্যে সীতার 
প্রতি আমার বিশ্বান হইয়াছে । ইনি জগতের মধ্যে 
গুদ্ধচারিণী। এক্ষণে ইহার প্রতি আমার পুর্ধবৎ প্রীতি 
সঞ্চারিত হউক । 

এ নময় দিব্যগন্ধ মনোহর পবিত্র বায়ু বহমান হইল। 
বায়ুর স্পর্শসুখে সভাম্থ সকলে পুলকিত হইয়া উঠিল এবং 
ত্রেতাযুগের বায়ু নত্যযুগের ন্যায় সুখস্পর্শ, এই ভাবিয়া 
বিস্ময়ের সহ্তি বায়ুর এই অচিস্ত্য ও অদ্ভুত সঞ্চরণ পরীক্ষা 
করিতে লাগিল । এই অবনরে কাষায়বসনা জানকী কৃতী, 
গ্রলিপুটে অধোমুখে কহিলেন; আমি রাম ব্যতীত যদি অন্য 
কাহাকেও মনেতে স্থান ন। দিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের 
বলে দেবী গুথিবী বিদীর্ণ হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। 
বদ আম কায়মনোবাক্যে রামকে অগ্চনা করিয়। থাকি তবে 
দেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবা বিদীর্ণ হউন আমি তন্মধ্যে 
প্রবেশ করি । আমি রামের পর আর কাহাকেই জানিন। 
যদি এই কথ। নত্য বলিয়া থাকি তবে দেই পুণ্যের বলে 
দেবী পৃথিবী বিদীণ হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। 

পানকী এইরূপ শপথ করিতেছেন ইত্যবসরে নহনা 
রন[তল হইতে এক দিব্য নিংহানন উখিত হইল। দিব্য- 
রত্ুচুখোভিত তক্ষক প্রভৃতি নাঁগের। উহা মস্তকে ধারণ 
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করিয়! আছে এবং উহা অপুর্ধ ও সুনত্জিত। দেবী পৃথিবী 
বাহুঞপারণ পুর্বক জানকীরে লইয়। এ দিংহাননে বনাইলেন । 
ঘিংহানন নহনা রনাতিলে প্রবেশ করিতে লাগিল তদ্দর্শনে 
দেবগণ সাধুবাদ গাদ্ান করিতে লাগিলেন । অন্তুরীক্ষ হইতে 
অবিচ্ছিন্ন পু্পরৃটি আরম্ভ হইল! যজ্ঞবাটশ্হিত খষি ও রাজগ্। 
যার পর নাই বিস্মিত হইলেন । ভূলোক ও ছ্যলোকে স্থাবর 
জঙগম নমস্ত জীব, মহাকায় দানব ও পাতাণবানী পন্নগ।দথের 
মধ্যে কেহ হৃমনে কোলাহল করিতে লাগিল, কেহ এই. 
অদ্ভুত ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিল এবৎ কেহ কেহ ব 
বিমোহিত হইয়। কখন রাম ও কখন বা সীতাকে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিল । ফণত এ নময় নমস্ত জগৎ যেন মোহাচ্ছন্ন 
হইয়া র।হল। 


অফনবতিতম সর্গ। 
_০১৩০- 

জানকী রসাতলে প্রবেশ করিলে মুনিগণ রামকে সাধুবাদ 
প্রদান করিতে লাগিলেন । তখন রাম দীক্ষাকালে গৃহীত 
দণ্ডকান্ঠে ভরদিয়া দুঃখিত মনে জলধারাকুললপোচনে অধো- 
মুখে রোদন করিতে ছিলেন । তিনি এইহরূপে বহুক্ষণ রোদন 
'পুর্ঘক শোক ও ক্রোধে আকুল হইর। কহিলেন, আমি অমক্ষে 
মু্তিমতী শুর স্টায় দীতাকে অন্তর্ধন হইতে দেখিলাম, এই 
জন্য অভুতপুর্ব শোক আমায় অভিভূত করিতেছে । পুর্বে 
রাবণ সমুদপারে লঙ্কায় সীতাকে লইয়া যায়, আমি তথা 
হইতেও তাহাকে আনিয়া ছিলাম, পাতালের কথ! তো 
সামান্য ।. দেবি বনুন্ধরে ! আমার শীতাকে আনিয়া দেও, 
তুমি তো আমায় জানই, সীতাকে না পাইলে আমি তোমার 
প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিব । তুমিই আমার শ্বশ্ঃ পুর্বে রাজধি 
জনক হলকর্ষণ করিতে গিয়া তোমার বক্ষ হইতে সীতাকে 
উদ্ধার করেন । এক্ষণে হয় নীতাকে দেও, নয় বিদীর্ণ হও 
আমি পাতালতলে বা স্বর্গে প্রবেশ করিয়। তাহার সহিত বাস 
করিব। তুমি নীতাকে শীন্ত্র আন, আমি তাহার জন্য উন্মত 
হইয়াছি। তিনি নেমন ছিলেন ঠিণ্‌ু দেই রূপ আবকৃত অব. 
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স্থাঁয় যদি তুমি তাহাকে রসাতিল হইতে না আনিয়া দেও 
তাহা হইলে আমি তোমায় পর্বত বনের সহিত নিশ্ম্‌ল 
করিব। এক্ষণে পুথিবী বিনষ্ট হউক এবং নস্ত জলময় 
হইয়া যাক । ্‌ 

অনম্তর সর্ধবলোকপিতামহ ব্রহ্মা ক্রোপমুচ্ছিত শোকাকুল। 
রামকে কহিলেন, রাম! তুমি সম্ভপ্ত হইও না, এক্ষণে হ্বীয় 
পূর্নভাব এবং দেন্গণের মহিত শন্ত্রণার কথা মনে করিয়। 
দেখ। আমি ইহা তোমায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি না, 
কিন্তু তুমি যে শ্বয়ং বিষ্ণুর অবতার তাহা আপনিই স্মরণ 
করিয়া দেখ ॥ নীতা সাধ্বী ও আচ্চরিত্রা এবৎ তোমাতে 
একান্তই অনুরাঁগিণী। তিনি তোমার আশ্রয়রূপ তপস্য'র 
বলে পরম সুখে নাগলোকে যাত্রা করিয়াছেন । ন্বর্গে পুন- 
রায় তোমার সহিত তাহার সমাগম হইবে। এক্ষণে এই 
নভামধ্যে আমি যাহা .কহিতেছি শুন। এই সর্বশ্রেষ্ঠ 
কাব্য রামায়ণ নিঃসন্দেহ তোমার সমস্ত বিষয় সবিস্তরে 
ব্যাখ্যা করিবে । তোমার জন্ম হইতে যা কিছু সুখছুঃখ 
ঘটিয়াছে এবং নীতাঁর রসাতলপ্রবেশের পরেও যা কিছু 
ঘটিবে সমস্তই মহর্ষি বাল্মীকি ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া- 
ছেন। এই রামায়ণ আদি কাব্য । রাম! তোমাতেই সমস্ত 
গণ প্রাতিচিত, কাব্যে বর্গনীয় যশের আধার তোমা ব্যতীত 
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আর কেহই নাই । তোমার চরিত্র অত্তি বিচিত্র! এই 
কাবা পুর্বে আমি সুবগণের সহিত শুনিয়াছি | ইহা দিব্য 
অদ্ভুত সত্য ও প্রলাপরহিত। এক্ষণে তুমি মনঃসমাধান 
পুর্বক ইহার শেষ অংশ শবণ কর। এই শেষাংশের নাম 
উত্তর কাণ্ড । তুমি খবিগণের সহিত তাহ] শ্রবণ কর । তুমি 
পরম রাজর্ষি। তোমা ব্যতীত আর কেহই এই কাব্য শ্রবণ 
করিবার উপযুক্ত নয় | 

ত্রিভুবনপাত ব্রহ্মা এই বলিয়! ব্বান্ধব দেবগণের সহিত 
দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। সভাস্থ যে নমস্ত ব্রহ্মলো ক- 
লাঁভের উপযুক্ত খষি ব্রহ্মার অনুগমন করিতে ছিলেন তাহারা 
ব্রহ্মারই অনুন্ধাক্রমে উত্তরকাণ্ড শুনিবার জন্য পুনরায় ফিরি- 
লেন। তখন রাম ব্রহ্মার এইরূপ কথা শুনিয়া মহষি বাজ্সী- 
কিকে কহিলেন, ভগবন্‌ ! এই নমস্ত ব্রদ্মলোকাহ্‌ খষি আমার 
ভবিষ্যৎ চরিত শুনিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, অতএব 
আগামী কল্য হইতে তাহা আরম্ভ করুন । 

অনন্তর রাম সভাশন্থ সমস্ত লোককে বিজন পুর্বক কুশী- 
লবকে লইয়। বাল্মীকির পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং 
দীতার শোকে অতিমাত্র কাতর হইয়। তথায় রাত্রিবাপন 


করিতে লাগিলেন । 


একোনশততম সর্গ । 


পাতি 


রাত্রি প্রভাতে রাম খষিগণকে আনয়ন পূর্বক পুত্র কুশী- 
লবকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা নিঃশঙ্ক চিত্বে উত্তরকাণ্ড 
আরস্ভ কর । মহাত়। খষিগণ স্ব স্ব আননে উপবিষ্ট হইলেন 
এবং কুশীলব গান করিতে লাগিলেন । 

সীতা শ্বীয় নত্যের বলে রসাতলে প্রবেশ করিলে রাম 
যজ্ঞ নমাপন পূর্বক অতিশয় বিমনা হইলেন । তিনি জানকী 
বিরহে জগৎ শুন্যময় দেখিতে লাগিলেন । তাহার শোক 
ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিল মনে কিছুতেই শাস্তিলাভ হইল 
না। পরে তিনি অভ্যাগত রাজগণ, বানর ও রাক্ষনগণ এবং 
আর আর সকল লোককে প্রচুর সম্মান ও ধনদান সহকারে 
বিদায় দিয়। অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন । সীতাচিন্ত। ভাহার 
হদয়ে সতত জাগরক | সীতাকে বিসর্জন করিবার পর 
তনি আর ভার্যান্তর গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যেক যজ্ঞ- 
ক্ষাকালে কনকময়ী জানকী তাহার পত্রী হইতেন। ক্রমশঃ 
শাম বহুসহতআ বৎসর যজ্ঞ করিলেন। রাঙ্ষপেয়, অশ্রিষ্টোষ, 
মৃতিরাত্র ও গোসব প্রভৃতি যজ্ঞ ভুরি দক্ষিণাদান সহকারে 


& ও 
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মহা অমারোহে সম্পন্ন করিলেন । এই রূপে ধর্্মানুঠান ও 
রাঁজাপালন করিতে রামের বহুকাল অতীত হইয়৷ গেল । 
রাক্ষন, বানর ও ভল্গুক তাহার আজ্ঞাবহ । দ্িকদিগন্ডের 
রাজগণ তাহার আজ্ঞাবহ ॥ তাহার শাননকালে পর্ন্য দেব 
যথানময়ে বৃষ্টি করিতেন, অন্নকষ্ট কাহারই ছিল নাঃ দিক 
নকল নিম্মীল, নগ্রর ও গ্রামের সকল লোকই স্ৃষ্ট পুষ্ট ; ব্যাধি 
কি অকাল স্বত্যু কাহারই ছিল না। 

' অনন্তর বহুবর্ষের পর যশন্থিনী কৌশল্য। পুত্র ও পৌত্র 
রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন ॥ তাহার পর সুমিত্রা ও টৈকে- 
যীরও ম্বত্যু হইল। ইহারা সঞ্চিত পুণ্যবলে ন্বর্গলাভ করি- 
লেন এবং রাজা দশরণের নহিত নমাগত হইয়! হুট মনে 
কাঁলক্ষেপ করিতে লাগিলেন । রাম এই মাতৃগণের উদ্দেশে 
ও পিতৃককত্যে বৰে বষে তাপন ্রক্ষণদিগ্রকে গচুর অথদান 
করিতেন ॥ এবং পিতৃ ও দেবগণকে তৃপ্ত করিয়া অনেক 
যজ্ঞ করিয়াছিলেন। 


শততম সর্গ। 
সপ১৫ 

কিয়ৎকাল অতীত হইয়া গেল। একদা কেকয়রাজ 
যুধাক্সিৎ রামকে প্রীতির উপহার দিবার জন্য দশ সহজ অশ্ব, 
কম্বল, চিত্রবন্্র, নানাবিধ রত্বু ও উতকুষ্ট আভরণের নহ্তি 
অঙ্গিরাতনয় গুরু মহবি গর্কে মহাত্সা রামের নিকট 
প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি গর্ণ যুধাজিতের প্রেরিত ধনরদ্বের 
সহিত উউপখ্িত শুনিয়া, ধীমান রাম 'অনুজগণের সহিত 
ক্রোশমাত্র তাহার গাভুাক্চামম পুক্দক ইন্দ্র দেমন বুহস্পৃতিকে 
পুজা করেন সেই রূপ তাহার গুজ! করিলেন । তিনি মহষিকে 
পুজা ও মাঁভুলপ্রেরিত ধনরত্র গ্রথণ করিয়৷ বুধাজিতের সর্বা- 
ঙ্সীণ কুশল প্রশ্ন পুর্সীক কহিলেন, ভগবন্! আপনি বাগ্ী এবং 
সাক্ষাৎ বৃহস্পতি | এক্ষণে ঘাহার কারণে আপনার আগমন, 
বলুন আমার নেই মাতুল কি বলিয়াছেন । 

অনন্তর গর্গ কহিলেন, রাজন! তোমার মাতুল যুধাজিৎ 
শ্নেহনহকারে যাহা কহিয়াছেন শুন? নিম্ধুনদের উত্তর পারছে 
ফলমুলবহুল প্রমশোভন একগি গুদেশ আছে । গন্ধর্ধরাজ 
শৈলুষের পুত্র তিন কোী নমরপটু গন্ধ তাহা রক্ষা করিয়। 
থাকে। তুমি এ সকল গঞধর্দকে পরাজয় কুিয়া এ প্রদেশ 


৩৯৬ রামায়ণ । 


অধিকার কর। এইকার্যোর যোগ্য তোমা! ব্যতীত আর 
কাহাকেও দেখিনা । আমার এই প্রস্তাব অহিতকর নহে । 
তুমি ইহার জন্ত প্রাস্তত হও । 

রাম মাতুলের বাক্যে সম্মত হইয়া! ভরতের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন এবং ক্ৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতমনে মহবি গর্গকে কহিলেন, 
ভগবন্! এই তক্ষ ও পুল ভরতেরই পুত্র। ইহার! 
বুধাজিতের প্রাবদ্ধে রক্ষিত হইয়া ধর্মানুসারে এ গন্ধর্বদেশ 

শানন করিবেন? এই দুই বীর সসৈম্ভে ভরতকে অগ্রে লইয়। 
গন্ধব্বগণকে বিনাশ পুর্ধাক তথায় ঢুইটী প্রর স্থাপন করিবেন । 
ধার্রিক ভরত পুত্রদ্বয়কে এ পরের শামনভার অর্পণ করিয়। 
পুনরায় আমার নিকট আসিবেন। 

'অনস্তর ভরত শুভনক্ষত্র যোগে মহর্ষি গর্গতক অগ্রে লইয়। 
সনৈন্যে পুত্রদ্ধয়ের সহিত নির্গত হইলেন? দেবগণের দুদ্ধর্ষ, 
ইন্দ্রানগত দেবসেনার ম্ঠার় রামান্ুগত নৈন্য ছুই তিন দ্িব- 
সের পথ তাহার অনুলরণ পুর্লক প্রতিনিরত্ত হইল । মাংলাশী 
সিংহ ব্যাপ্র গরভৃতি দারুণ হিংআ জন্তু এবং খেচর গৃপ্রগণ 
শন্ধর্বগণের রক্তমাংসের প্রত্যাশায় দলে দলে সৈন্যের অগ্নে 
অগ্রে যাইতে লাশিল। এই রূপে সকলে অদ্ধমানকাল নির্বিদ্বে 
সুদীর্ঘ পণ পর্যটন পূর্বক কেকয়রাজ্যো উপস্থিত হইল । 


একাধিকশততম সর্গ। 


৮৯০০ 


কেকয়রাজ যুধাজিৎ ভরতকে বুদ্ধনজ্জায় মহর্ষি গর্গের 
মহিত উপস্থিত দেখিয়া যার পর নাই শ্রীত হইলেন ! পরে 
তিনি এবং ভরত নমরনিপুণ বলবাহনের সহিত শীন্ গিয়। 
গন্ধর্বানগর 'অবরোধ করিলেন % মহাবল গন্ধর্গণ যুদ্ধার্থ 
চতুর্দিকে মিংহনাদ করিতে লাগিল এবং উভয় পক্ষে লোর্স- 
হর্ষণ তুমুল বুদ্ধ আরম্ভ হইল । সাত রাত্রি অতীত হইয়া গেল, 
কিন্ত কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হইল না। চতুর্দিকে 
রক্তনদী গ্রাবাহিত;, শক্তি খড়গ ও ধনু এবং ম্বতদেহ,এ 
ক্রোতে ভানিতে লাগিল?! এই অবনরে মহাবীর ভরত 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়। গন্ধরগণের প্রতি নংবর্ত নামে দারুণ কালাস্ত্র 
নিক্ষেপ করিলেন। এ তিন কোগি গন্ধর্ব ক্ষণকাল মধ্যে 
এ কালপাশে বদ্ধ ও নিহত হইল। ফলত এইরূপ অদ্ভুত 
যুদ্ধকাণ্ড দেবতারাও কখন দেখেন নাই ॥ 

অনম্ভর ভরত ছুই পুত্রকে ছুইগী নগরে স্থাপন করিলেন । 
তিনি তক্ষশিলায় তক্ষকে এবং পুক্ষলাবতে পুক্ষলকে প্রতিষ্ঠ। 
করিলেন । এই দুই গন্ধর্ধদেশ ধনধান্যপুর্ণ ও কাননশোভিত | 


৩৯৮ , বামায়ণ 


সমবদ্দিগুণে যেন পরম্পর পরস্পরকে স্পর্ধা করিতেছে । তথায় 
ক্রয় বিক্রয় ব্যবহার ন্যায়নঙ্গত । আপণশ্রেণী, উৎ্কুষ্ট গৃহ, 
সগ্ততল প্রাসাদ, দেবমন্দির এবং তাল তমাল তিলক ও 
ও বকুল বৃক্ষে এন্থান যার পর নাই সুশোভিত! ভরত এ 
ছুই পুর স্থাপন এবং পুত্রদ্বয়ের প্রতি তাহার শাসন ভার 
অর্পণ পুর্ধক পাঁচ বৎসরের পর পুনর্ধার অযোধ্যায় আগমন 
করিলেন এবং ইন্দ্র যেমন ব্রঙ্গাকে প্রণিপাত করেন নেইরূপ 
মুত্তিমান ধর্মের ন্যায় অবস্থিত রামকে প্রণিপাত করিয়। 
আদোপান্ত গ্ধন্নবধবৃত্বান্তত এবৎ পুরস্থীপনের বিষয় নিবে- 
দন কাঁরলেন। 


দ্যধিকশততম সর্গ 


রাম এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া ভ্রাভ্গণের নহিত অতিশয় 
হষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ ! তোগার পুত্র 
অঙদ ও চন্দ্রকেতুকে আমি রাজ্যে অভিষেক করিৰ। 
এক্ষণে কোন্‌ দেশে ইহাদিগরকে অভিষিক্ত বরা আবশ্যক. 
তাহা ন্হির কর । যথায় রাজগণের কোনরূপ বাধা না জন্দেঃ 
আশ্রম নকল নষ্ট না হয়, আর আমরাও কোন বিষয়ে কাহা- 
রও নিকট কোনও রূপে অপরাধী না হই এবং যাহা রমণীয় ও 
অনংকীর্ণ এইরূপ কোন দেশ নিদ্ধারণ কর। 

ভরত কহিলেন, আর্ধ্য ! কারপথ দেশ সুদ্ষশ্য ও স্বান্থা- 
কর| কুমার অঙ্গ.দর রাজ্য তথায় স্থাপিত হউক । আর 
চক্দ্রকেতুর জন্য চক্দ্রকান্ত দেশ নিদদি্ হউক । ্‌ 

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন এবং কারুপথ দেশ 
স্ববশে আনয়ন করিয়া অঙ্গদের জন্য অঙ্গদীয়া নামে এক রম- 
ণীয় পুরী প্রতিষ্ঠিত করিলেন । আর মহাবীর চত্দ্র-কতুর জন্য 
মল্পভূমিতে চন্দ্রক্কান্ত নামে খ্যাত অমরাবতীর তুল্য এক পুরী 
সন্পিবেশিত করিলেন । পরে তিনি ভ্রাভৃগণের নহিত মিলিত 


৪০ ৩ রামায়ণ 


হইয়া পরম প্রীতি সহকারে অঙ্গদ ও চত্দ্রকতুকে রাজ্যে 
অভিষেক করিলেন। কারুপথ পশ্চিমে ও চন্দ্রকান্ত উত্তর 
দিকে অবন্থিত। লক্ষ্মণ অঙ্ষদের এবং ভরত চন্দ্রকেতুর 
সমভিব্যাহারে চলিলেন। পরে লক্ষ্মণ এক বৎসর অঙ্গদীয় 
পুরীতে বাস করিয়া পশ্চাৎ অধযোধ্যায় প্রতিনিবত্ত হইলেন 
এবং ভরতও বৎসরাধিক কাল চন্দ্রকান্ত পুরীতে বাদ করিয়া 
রামের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন! এইরূপে রাজাযশানন 
'ও-ধর্্মকার্যযপ্রসঙ্গে তাহাদের পরমাধু একাদশ সহস্র ব্মর 
অতীত হইল। 


ব্র্যধিকশততম সর্গ। 


অনস্তর কিয়ংকাল অতীত হইলে ন্বয়, কাল তাঁপধরূপে 
রাঁজছ্বারে উপশ্থিত। তিনি আনিয়। লক্ক্মণকে কহিলেন, 
আমি মহর্ষি অতিবলের দূত ।॥ কোন কার্ধ্যপ্রপঙ্গে রামের 
নহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আনিয়াছি । ট 

লক্ষণ দ্রুতপদে রামের নিকট গিয়া কহিলেন, রাজন্‌! 
আপনার ধম্মবলে উভয়লোক আয়ত্ত হউক । এক্ষণে তপঃ- 
গভাবে নুর্যয ্রভ এক মুনিদূত আপনার নহিত নাক্ষাৎ করি- 
বার জন্য আনিয়াছেন। রাম কহিলেন, বৎন ! মুনির আজ্া- 
বহ দৃতকে তুমি শীত্রই আনয়ন কর । | 

অনম্তর লক্ষণ মহর্ষি অতিবলের দৃতকে লইয়। রামের. 
নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ এ দৃত্বতেজে যেন নমস্ত দগ্ধ 
করিতেছেন। তিনি রামের নিকট গমন করিয়া মধুর 
বাক্যে কহিলেন, রাজন! আপনার শ্রীরদ্ধি হউক। রাম 
তাহাকে অর্থ্যাদি দ্বারা যথোচিত ঘতকাঁর করিয়া কুশল 
জিজ্ঞানা করিলেন। বাম্ী মুনিদূত ন্বর্ণাননে উপবিষ্ট 
হইলেন। 
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রামায়ণ 


অনন্তর রাম জিজ্ঞান। করিলেন, আপনি তো স্বখে আপি- 
য়াছেন ? বাহার নিকট হইতে আপনার আগমন তাহার কি 
কথা আছে বলুন । 

দূত কহিলেন, মহারাজ ! যদ্দি তুমি হিত আকাজ্ষা কর 
তাঁহ। হইলে নিজ্জনে এই বক্তব্য বিষয়টি শুনিতে হইবে । 
শুদ্ধ পেল ইহাঙ নয়, আমাদের এই কথা যে শুনিবে বাষে 
মন্তরশাকালে আমাদিগকে দেখিবে মে তোমার বধ্য। মুনি 
আমাকে এই রূপই আদেশ করিয়াছেন? এক্ষণে যদি এইটী 
অঙ্গীকার কর তাহা হইলে বলি ) 

তখন রাম দূতের কথায় স্বীকার করিয়। মুনিূতকে কহি” 


লেন বম! তুমি দাররক্ষককে বিদায় দিয়া শ্বয়, দ্বারে 


কপ 
ম্ 


পধায়নান থাক 1 এই ফর ও সামার নিজ্জনে যাহা কথা 
বাভ। হহবে সর্দি কেহ তাহা দোখে বা শ্ান নে আমার বধ্য 
হহবে। 

এই বলিয় রাম লন্দণকে ঘারে রাখিয়া মুনিণতকে কহি- 
লেন, আপনা ভি শভীও এব৭ আপনি বাধার তপ্রারিত 
ইহা পাদ অভী৪ আপনি নিঃশঙ্কটিতে বলুন শুনিতে 
'্গাস[র একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইতেছে । 


চতুরধিকশততম সর্গ। 


দূত কহিলেন, মহারাজ ! আমি মে নিগিভ আিয়াছি 
শুন। আমি সর্মলোকপিতামহ ব্রঙ্গার প্রেরিত, আসি 
তোমার পুর্জাবশ্থায় নঙ্চগোৎপন্ন পুত্র আমার নাম গর্ব 


নংহারক কাল । প্রজাপতি ত্রঙ্গী তোমাকে কাহয়াছেন তু 


বাদ করিবার অঙ্গীকার কর তাহা পুর্ণ হইয়া) পুত 
ভুমি খবরংই খায় সহহারণক্িতভাবে দোক সবল ঘশায় 
পুক্বক মহা সমুদ্রে শয়াগ থা নত আছ ইনেন আনে 15 
কান্য়াছ। পরে জলখারা এক ।গরেহ জনক আ়।খলে 
চটি করিয়া আর ঢুইটী জীবর্কে ৯টি কর । এঁদু$ জানের 
নাম মধ ও কৈটভ। ইহাদের তেপ ও আত দারা প্রথিবী 
মেদিনা ও পন্ধতপুণী হন ॥ ভুমি শী নাভি দশজাতি ধা] 
গ্রভ পদ্ধে আমায় উত্পাদন করিয়া আমা প্রতি শুজাপালন: 
ভার অর্পণ কর। তুমি জগতের পতি । আমি তোমার 
প্রভাবে গ্রাজাপতা লাভ করিয়া প্রজ' শুষ্টি করিলাম । কিন্ত 
প্রজা শুটি করিয়। তাহাদিগের রক্ষ। বিধানার্থ তোগার নিকট 
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এইরূপ প্রার্থনা করিলাম যখন তুমি আমায় হুট্টির উপযোগী 
বল প্রাদান করিয়াছ তখন তুমিই এই সৃষ্টিকে রক্ষা কর । 
রক্ষাঁশক্তি তোমারই আছে, তুমি এই সনাতন দুদ্ধর্ব স্বভাব 
হইতে ভূতগণের রক্ষা বিধানের জন্য বিষ্ুত্ব প্রাপ্ত হও। পরে 
তুমি অদিতির গর্ডে বীর্ধযবান পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ কর । তুমি 
ইন্দ্রাদির বীর্যবদ্ধন উপেজ্্র । কোন কার্য উপস্থিত হইলে 
তুমি তাহাদের বিশেষ সাহায্যে আইন । পরে প্রজাগণ রাব- 
' পের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল | তুমি সেই ভুরত্বকে 
বধ করিবার জন্য মনুষ্যরূপ ধারণে অঙ্গীকার কর এবং 
একাদশ সহজতর বত্সর পুথিবীতে বান করিবার নিয়ম করিয়া! 
রাজ। দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হও । এক্ষণে তোমার 
আগরুক্ষকাল পুর্ণ হইয়াছে! এই জন্যই আমি সর্ধসংহারক 
কালকে তোমার নিকট প্রেরণ করিলাম | অতঃপর আরও 
যদি তোমার প্রজা রক্ষার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তুমি 
গুথিবীতে বান কর! রাজন্‌! সর্ধলোকপিতামহ ব্রহ্ম 
তোমাকে এইরূপই কহিয়াছেন। আর ইহাঁও কহিয়াছেন 
যর্দি স্থরলোক পালনে তোমার ইচ্ছ। থাকে তাহা হইলে 
দ্রেবগণ তোমাকে পাইয়া নিশ্চিম্ত ও ননাথ হইবেন । 

তখন রাম ব্রহ্মার এইরূপ কথা শুনিয়। নহাস্যমুখে কালকে 
কহিলেন, কাপ ! ভগবান ব্রন্মার কথায় এবং তোমার আগ- 


উদ্ভরকাঁগড। 8০৫ 


মনে আমি অতিমাত্র প্রীত হইলাম ভ্রিলোকের কার্য্য- 
সাধনার্ই আমার উৎপত্তি! তোমার মঙ্গল হউক, আমি 
যে স্থান হইতে আদসির়াছি এক্ষণে তথায় গমন করিব, 
সন্দেহ নাই ! দ্েবগণের সকল কার্যে আমি ব্রন্গার বশ- 
বর্তী। এক্ষণে তোমার আগমন সম্পূর্ণই আমার অভিমত 
হইয়াছে। 


পঞ্চাধিকশততম সর্গ। 


রাম নর্দনংহারক কাঁলের হিত এইরূপ কথোপকথন 
করিতেছেন ইত্যবনরে ভগবান ভুর্বানা তাহার সাক্ষাৎকার 
লাভের অভিলাষে দ্বারদেশে উপস্থিত । তিনি আনিয়া 
লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমার কিছু কার্য্যবিদ্ব ঘটিয়াচ্ছে, তুমি 
শীঘ্র রামের সহিত আমার দেখা করাইয়া! দেও ॥ 

লক্ষণ মহর্ষি ভুর্ধানাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, 
ভগ্গবনৃ! আপনার কি বক্তব্য? কি প্রয়োজন ? কি করিব? 
আজ্ঞা করুন। আর্ধা রাম এক্ষণে কিছু ব্যস্ত আছেন; 
আপনি একটু অপেক্ষা করুন । 

ছুর্দানা লক্ষণের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং 
দীপ্ত চক্ষে যেন তাহাকে দঞ্ধ করিয়া কহিলেন, লক্ষণ ! 
তুমি এখনই গিয়া রামকে বল। নচেৎ আমি সবংশে 
তোমাদের ঢার ভাতার উপর এবং গ্রাম নগর, সকলেরই 
উপর অভিনম্পাত করিব; এক্ষণে কিছুতেই আমার ক্রোধ- 


দথধ্রণ হহবে না। 
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তখন লক্ষণ এই লোমহধণ কথা শুনিয়া ভাঁবিলেন, 
সর্জনাশ অপেক্ষা নয় আমারই ম্বত্যু হউক। তিনি এইরূপ 
মংকল্প করিয়া রামকে গিয়া কহিলেন, রাজনূ! মহর্ষি 
দুর্বানা উপস্থিত। তখন রাম কালকে বিদাঁয় দিয়া বহি- 
গত হইলেন এবং দুর্বানার সহিত পাক্ষাৎ করিয়। তাহাকে 
অভিবাদন পুর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞানিলেন, ভগবন্‌ ! 
আপনার কি কার্য । 

ছুর্বামা কহিলেন, রাঁজনৃ ! শুন। আমি সহজ বর: 
অনমনব্রুত ধারণ করিয়া আছি । আজ তাহা সমার্ডিন 
দিন! এক্ষণে তোমার যা কিছু প্রস্তুত আছে আমাকে 
শীন্র ভোজন করাও । 

রাম ছুর্দানার বাক্যে সন্তষ্ট হইয়া তাহার জন্ য্থা- 
সম্ভব ভক্ষা সামগ্রী আহরণ করিয়। দিলেন। ভুর্বাস! 
সেই অম্বতান্বাদ অন্ন ভোজন করিয়া রামকে বারংবার 
সাধুবাদ প্রদান পুর্জক শ্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন ৃ 
দুর্বার] প্রস্থান করিলে সব্ধবংহারক কালের বাক্য রামের 
ম্মরণ হইল। তিনি যার পর নাই ছুঃখিত হইলেন ॥ তাহার 
মুখে আর বাক্যন্ফৃত্তি হইল না! তিনি দীনমনে অধোমুখে 
এই দারুণ ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥। তিনি 
কাঁলের বাঁক্যানুনারে ঝুঝিলেন ভ্রাতৃশণের সহিত তাহার 
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বিনাশকাঁল উপস্থিত? ভাবিলেন অতঃপর আর আমার 
কিছুই থাকিবে না॥ তিনি এই স্থির করিয়া মৌনাবলঙ্গন 
করিলেন । 


ষষ্ঠাবিকশভভন নর্থ 


মহারাজ রাম অতিমাত্র দীন ও নতশিব । তিনি র্রাি- 
গ্রস্ত চন্দ্রের হ্যায় অতিশয় মলিন। লক্ষ্মণ তাহার এইরূপ 
ভাবাস্তর দেখিয়! হুষ্টমনে কহিলেন, আংধ্য ! আপনি আদার 
জন্য কিছুগাত্র নন্তগু হইবেন না, নালকুত গভিই এইরূপ"), 
এক্ষণে স্বচ্ছন্দে আমায় পরিত্যাগ করিনা গ্রতিঙ্ঞা পালর্ন 
করুন । যাহারা প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ তাহাদেরই নরক 
হয। যদি আমার প্রতি আপনর প্রীতি থাকে, যদি আমার 
প্রতি অনুগ্রহ গাদর্শন আপনার ডাদশ্য হয় তবে আম্য় 
অগস্কুচিত মনে পরিত্যাগ করিয়। স্বধন্ম রক্ষা করুন । 

তখন রাম যারপরনাই ক্ষুব্ধ হইয়া মন্ত্রী ও পুরোহিত 
বনিষ্ঠকে আনয়ন পুন্বক তাহাদের নমক্ষে কালের নিকট 
আপনার গ্রতিজা এবং ছুর্দানার আগমন বৃত্তান্ত নমস্তই 
কহিলেন । শুনয়। বিষ্ঠদেব কহিলেন, রাজন! তোমার 
ভীষণ বিনাশ এবং লক্ষণের নিহিত বিয়োগ আমি যোগবলে 
জাঁনিয়াছি। কাল অভিমাত্র গ্রাবল। এক্ষণে তুমি লক্ষ্ণকে 
পরিত্যাগ কর । দেখ গাতিজ্ঞাভঙজে পম্মক্ষতি। ধন্ম নষ্ট 


৫৩ 
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হইলে স্থাবরজঙ্গমাত্সক বিশ্ব নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। অত- 
এব তুমি বিশ্ব রক্ষা করিবার জন্য লক্ষ্ষণকে পরিত্যাগ কর ॥ 
অনস্তর রাম বসিষ্ঠদেবের এই ধর্মসঙ্ত কথা গুনিয়। 
সর্বনমক্ষে লক্ষ্ণকে কহিলেন, বম! আজ আমি তোমায় 
পরিত্যাগ করিতেছি । ধশ্মবিপর্যযয় অত্যন্ত দোষাবহ, 
আপনার জনের পক্ষে ত্যাগ বা বধ উভয়ই সাধুগণের চক্ষে 
সমান। 
" " তখন লক্ষ্মণ স্বঘৃহে আর প্রবেশ না করিয়া জলধারাকুল 
লোঁচনে প্রস্থান করিলেন এবং নরবুতীরে উপস্থিতি হইয়। 
আচমন পুর্বক সমস্ত ইন্ড্রিয়দার রোধ করিলেন। তাহার 
শ্বান গ্রশ্খান আর পড়িল না। এ নময় অপ্রাদিগের মহিত 
ইন্াদি দেবতা ও মহধিগণ সোঁগযুক্ত লক্ষ্ণকে আর নিশ্বান 
পরিত্যাগ করিতে না দেখিয়। তাহার উপর পুস্পরুটি করিতে 
লাগিলেন। ইন্দ্র তাহাকে অদৃশ্টভাবে নশরীরে ন্বর্গে লইয়। 
গেলেন । লক্ষণ বিষুর চতুর্থ অংশ । দেবগণ ইহাকে পাইয়। 
পুলকিত মনে পুজা করিতে লাগিলেন । 


সপ্তাধিকশততম সর্গ। 


রাম লক্ষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া ভুঃখ ও শোকে অতিশয় 
কাতর হইলেন এবং কুলপুরোহিত বপিষ্, মন্ত্রী ও গ্রক্কৃতি- 
গণকে কহিলেন, আজ আমি ধশ্মবৎনল ভবততকে রাজে: 
অভিষেক কাঁরব ॥ "আমি ইহার হস্তে অধোধ্যার আপিপত, 
দিয়া পশ্চাৎ বনপ্রবেশ করিব | আর কাঁলবিলম্ব না হয়। 
শীঘ্র অভিষেকের আয়োজন কর। লক্ষণ মে পথে শিষা- 
ছেন আজই আমি সেই পথে যাত্রী করিব | 

তখন প্ররুতিগণ তাহাকে নতশিরে প্রণাম সরিষা মৃতপ্রায় 
পড়িয়া রহিল 1 ভরত্ত জ্ঞানশ্খন্য | নিলি লাজাগ্রচণে অনাস্থা 
প্রাদ্খন করিয়া কহিলেন, রানু! সতা শপাথ ক।হচ্তি' 
আপনাকে ছাড্ডিয়া আমি রাজপ্দ গ্রাপনা করি না) এক্ষণে 
আপনি কুশীলবকে অভিষেক করুন । কোঁশল ক্ুশের এবং 
উত্তর কোশল লবের হউক । অতঃপর দ্রতশীমী দৃতেনা 


শীঘ্র শক্রদ্বের নিকট গিয়া আমাদের এই বনপ্রবেশের কথ। 


জ্ঞাপন করুক । 


৪৯১২ রামায়ণ 


অনন্তর বনিষ্ঠ পৌরজনকে দুঃখিতমনে অধোমুখে পতিত 
দেখিয়া! রামকে কহিলেন, বত্ন! দেখ এই সমস্ত গাজা 
শোকভরে ভূতলে পড়িয়া আছে। এক্ষণে ইহাদিগের ইচ্ছান্থু- 
রূপ কার্য করা তোমার আবশ্যক ॥ নিবারণ করি কোন 
প্রকারে গ্রাজাগণের প্রতিকুলতাচরণ করিও না। 

রাম বসিষ্তদবের আদেশে প্রজাদিগকে উথাপন পুর্দক 
কহিলেন, তোমরা বল আমি কি করিব । প্রকৃতিগণ কহিল, 
নাজন্!' আপনি যাইবেন, আমরাও আপনার অনুগম্ন 
করিব। যদি আমাদের উপর আপনার প্রীতি ও স্েহ থাকে 
তাহ! হইলে আপনি যে পথে বযাইতেছেন আমরাও পুত্রের 
সহিত দেই পথে যাইব | যদ আমাদিগকে পরিত্যাগ কর। 
আপনার অ:ভপ্পেত না হয় তাহা হইলে তপোবন বা দুর্গ নদী 
বা মনুদ্র যথায় আপনার হন্দ্রা আমাদগকে লইয়। চলুন। 
রাজন! ইহাতেই আমাদিগের পরমপ্রীতি, এই আমা- 
'দিগের পরম শ্রার্থনীয়। আপনার অনুগমনেই আম- 
দিগের ইচ্ছা । 

রাম অনুগমনে পৌরগণের সুদ যন্ত্র দেখিয়া কহিলেন, 
ভাগ, তোমরা বাহ। কহিতেছ তাহাই হইবে । অনন্তর তিনি 
কোশলে কুশকে -এবৎ উত্তরকোশলে লবকে অভিষেক 
করছুণন। পরে, পুশীণবকে ক্রোড়ে লইয়া উভয়েকে বহু- 


উত্তরকাণ্ড! ৪১১ 


সহত্ম রথ অযুত হস্তী ও দশ সহজ অশ্ব দান করিলেন এবং 
তাহাদিগকে ত্বীয় স্বীয় নগরে গুতিষ্ঠাপন পুর্ঝক শক্রদ্থের 
নিকট দূত প্রেরণ করিলেন । 


অফীধিকশততম সর্গ। 


অনম্তর দৃূতগণ মহারাজ রামের আদেশানুলারে শীঘ্র 
মধুর! পুরীতে গমন করিল। পথে কোথাও আর বিশ্রাম 
করিল না। পরে তাহার! তিন দিন তিন রাত্রি পর্যটনের পর 
মধুরায় উপস্থিত হইল এবং শক্রদ্রকে আনুপুর্বিক সমস্ত ঘটন! 
নিবেদন করিল । লক্ষ্ষণকে পরিত্যাগ, রামের ম্বর্গারোহণ- 
প্রতিজ্ঞা, কুশীলবের রাজ্যাভিষেক, পৌরগ্রণের অন্ুগমন, 
আ'নুপুর্বিক মমস্তই জ্ঞাপন করিল । কহিল, মহারাজ রাম 
ও ভরত বিন্ধ্য পর্ধতের প্রান্তে কুশকে কুশাবতীতে এবং 
লবকে শ্রাবস্তী পুরীতে স্থাপন করিয়া, অযোধ্যাকে জনশূন্য 
করত ন্বর্গারোহণে উদ্যোগ করিয়াছেন! এক্ষণে আপনি 
ভাহাদিগের নিকট যাইবার জন্য সত্বর প্রস্তত হউন । এই 
বলিয়া উহারা মৌনাবলম্বন করিল। 

তখন" শক্রত্্ দূতমুখে এই ঘোর কুলক্ষয়ের কথা গুনিয়। 
প্রজাগণ ও পুরোহিত কাঞ্চনকে আব্বান পূর্বক সমস্ত বৃত্বাস্ত 
জ্ঞাপন করিলেন এবং ইহাও কহিলেন, ভ্রাতৃগণের সহিত 
আমারও সৃত্যুকাল 'আনসন্ন হইয়াছে । পরে তিনি স্ুুবাহুকে 


উদ্তরকাণ্ড। ৪১৫ 


মধুর! ও শক্রঘাতীকে বৈদিশ পুরীতে স্থাপন করিলেন এবং 
মাধুরী সেনা ছুই ভাগ এবং নমস্ভ ধনরত্ব যথাযোগ্য বিভাগ 
করিয়। পুত্রদ্ধয়কে দিয় একমাত্র রথে অযোধ্যায় প্রান্থান করি- 
লেন | তথায় খিয়া দেখিলেন মহারাজ রাম স্ুক্ষ্স ক্ষৌমবস্ত 
ধারণ পুর্বাক মুনিগণের সহিত প্রদরীপ্ত পাবকের ম্যায় উপবিষ্ট 
আছেন। তিনি তাহাকে অভিবানন পুর্ধক ক্ুতার্জলিপুটে 
ধন্ানুগত বাকোয কহিলেন, রাজন! আমি পুত্রদ্ধয়কে রাজ্যে 
অভিষেক্ত করিয়া এক্ষণে আপনার অনুগমনের অন্য কতনিশ্চয়, 
হইয়াছি,। আজ আপনি আমায় কিছু বলিবেন না ॥ আপর্।র 
আদেশ আমা দ্বারা ব্যাহত হয় ইহা আমার ইচ্ছা নয়। 

রাম শক্রত্্রের অনুগমন বিষয়ে শ্থিরনংকল্প বুঝিয়া কহি- 
লেন, বম ! তোমার যেরূপ নংকল্প তাহাই হউক । এ সময় 
কামরূপী বানর ভন্জুক ও রাক্ষনেরা দেহত্যাগে উন্মুখ রামকে 
দেখিবার নিমিত্ব স্ুগ্রীবকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। 
ইহার। আনিয়া কহিল, রাজন! আমরা তোমার অন্দু- 
গমণের জন্য আগমন করিলাম । যদি তুমি আমাদিগকে 
ছাড়িয়। প্রস্থান কর তাহা হইলে আমাদিগের মস্তকে যমদণ্ড 
প্রহার কর হইবে। 

অনন্তর কপিরাজজ জুগ্রীব রামকে প্রণিপাত করিয়। 
কহিলেন, রাজন! আমি অঙ্গদকে রাজ্যে* অভিষেক করিয়। 
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আক্লাম। জানি তোমার অনুগমনেই আমার স্থির 
গাক্ল | 

তখন রাম ইহাদের গুস্তাবে সম্মত হইলেন এবং রাক্ষন- 
রাজ বিভীষণকে কহিলেন, নখে ! যাবৎ প্রজা থাকিবে তাঁবৎ 
তোমায় লঙ্কায় থাকিয়া দেহ ধারণ করিতে হইবে? যাবৎ 
চন্দ্র স্ুর্যাঃ যাবৎ পুথিবী, যানৎ আমার চপিতকথখা! তাবৎ 
ইহলোকে ভোমার রাজা! 
, * অনন্তর বিভীষণ রামের আজ্ঞা শিরোধার্যা করিয়া লই- 
লেন॥ পরে রাম হনুমীনকে কহিলেন, কপিরাজ! তুমি 
চিরজীবি থাকিবে ইহাই স্থির আছে, এক্ষণে স্রূত প্রতিজ্ঞ 
রক্ষা কর। যাবৎ জীবলোকে আমার কথ। সুপ্ুচার থাকিবে 
তাবৎ আমার আদেশক্রমে তুমি গ্রীতমনে বান কর! তখন 
হনুমান হৃসনে কহিলেন, রাজন ! যতদিন আপনার 
চরিত্র নথ! প্রচার থাকিবে ততদিন মাপনার আক্বাক্রমে আমি 
গথিবীতে থাকিব । পরে রাম জান্ববানকে এবং মন্দ দ্বিঘি- 
দ্‌কে কহিলেন, যাবৎ কলিমুগ তাবৎ তোমরা জীবিত থাক 
কিন্ত বিভীষণ ও হনুগান মহাপরলয়পর্যান্ত বর্তমান থাকিবেন । 
অনন্ভর রাঁম অন্যান্য বানর ও ভন্গুকগণকে কহিলেন, আইন 


এক্ষণে তোমর। আমার অন্ুগমন কর ॥ 


নবাধিকশততন নর্গ 


স্পা (238 


রাত্রি গভাত হইল । পদ্মপলাশলোচন দাম কলগুরোহিষ্ড 
বশিষ্ঠকে কহিলেন, ভগবন্‌! ব্রান্গণগণের নহি দীপ্যমান 
অগ্নিহোত্র এবং বাজপেয় ছত্র অগ্রে যাক | "খন বশিষ্ঠদেৰ 
বিধানানুনাবে শহাপ্রাস্থানিক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন?! * 
স্তক্ষ্াম্বরপলারী রাম ছুই হস্তের অঙ্গীলিতে বুশ ধারণ ও বেদে! 
চারণ পুর্ধক সরযুতীরে চলিলেন। তিনি অমস্ত ঈন্্িয় 
ব্যাপার পরিহার ও পদবজে গমনকউ শ্বীকার পুর্দক চেন) 
হইয়া গৃহ হইতে দীপ্যমান নুর্য্যের স্যার বহির্থত হইলেন 
তাহার দক্ষিণ পাশে প্হস্তা লক্ষ্মী, বামে দেবী গুথবী ও 
সম্মুখে বতহারসক্তি। নানাবিধ শর প্রকাণ্ড ধনু ও খরা, 
মুতিধারণ পুর্ক তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল । ত্রাঙ্ষণ- 
রূপী চার বেদ, সর্ধরক্ষিণী গায়ত্রী, ওঞ্ক!(র, বটনার ভাহার 
অনুগম্ন করিতে লাগিলেন । মহত্ব! গি ও নসর অকৃণ্‌ 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন | বালরদ্ধ দানী ও পীব কেঙ্করের 
সহিত অন্তঃপুরচারিণী শ্রী, সন্ত্ীক ভরত ও শক্রত্র অগ্িহোত্রের 
নহিত তাহার পশ্চাৎৎ পশ্চাঁৎ চলিলেন। মন্ত্রী, ভূত্যবর্গ 


৫ ৩ 
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পুত্র, পশু ও বান্ধবের সহিত হৃষ্টীন্তঃকরণে যাইতে লাগিল । 
গুণানুরক্ত গ্রজারা চলিল | পশুপক্ষীর সহিত এই সমস্ত 
সত্রীপুরুষ স্বাত নিষ্পাপ ও হৃষ্ট হইয়া তুমুল কোঁলাহলের সহিত 
রামের অন্ুগমন করিতে লাগিল। এই সমস্ত লোকের মধ্যে 
কেহই দুঃখিত বা লজ্জিত নহে প্রত্যুত রামের অন্ুগমনে 
সকলেরই উত্সাহ ও হর্ষ দৃষ্ট হইতে লাগিল! এইরূপ দৃশ্য 
আর কেহ কখন দেখে নাই! ইহা অতি অদ্ভুত? রাম 
যখন বহির্গত হইলেন তখন তাহাকে দেখিবার জন্য যে 
কেহ আইল দেও তাহাকে দেখিবাঙাত্র ম্বর্থলাভার্থ তাহার 
সঙ্গে চলিল? বানর ভন্গুক ও রাক্ষন এবং পুরবাসী 
লোকের! পরম ভক্তির সহিত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে 
লাগিল | নগরমধ্যে অন্ঠের অদ্শ্টা যে নমস্ত জীব ছিল 
-"তাহারাঁও তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল 1! স্থাবর জঙ্গম 
যত জীব আছে, যাহার! নিশ্বান প্রশ্বান ত্যাগ করে এবং 
যাহারা চক্ষের অদৃশ্বা ও অতি সুক্ষ তাহারা নমকলেই রামের 
নমভিব্যাহাঁরে চলিল। 


দশাধিকশততম সর্গ। 


শপ 


এইরূপে রাম অদ্ধষোঁজনের অধিক পথ অতিক্রম৯করিয়! 
পশ্চিমবাহিনী পুণ্যনলিলা মরযুকে দেখিতে পাইলেন । তিনি 
এ তরক্গনস্কুল আবর্ভবহুল নদীর কিয়ন্দ্রুব অতিক্রম করিয়। 
যথায় দ্েহত্যাগ করিবেন দেই এনে সর্ধনমভিব্যাহারে উপ- 
শ্িত হইলেন এ নময় সর্মলোকপিতামহ ব্রহ্মা! যশ 
রাম শ্বর্গারোহণের জন্ত গাস্তত সেই স্থানে দ্েবগণের সহিত 
আগমন করিলেন? তাহার সঙ্গে কোটি কোটি দিব্য 
বিদান! একেই ত বোম্পথ দিব্যতেজে ব্যাপ্ত কিন্ত তৎ- 
কালে পরণ্যশীল ব্বগণাদীদিগের অয়ংপ্রভ পবিভ্রত্তেজে তাহ! 
আরও তেকজেো নখ | হহয়। উঠিল |. জু 1থশী ৮৮৪৮4. পঁনিত্র এ বাধুং 
বৃহিতে লাগিল । দেব্গণ সু দ্ধিমতী পুষ্পরৃটি করিতে লাগণি- 
লেন । ০তপিক কুখুজ তুরীরন ॥ অহায়া রাস অররুর জলে 


চে 


অপতগন করিবার উপক্রম করিলেন । এই অবনরে পিতামহ 


নে 


পঁ 


ব্রদ্দা। অশ্রীক্ষ হইতে কহিলেন, বিষেগ! আর্গে আগমন কর । 
তুম আমাদেরই ঞৌভাগ্যে আমিতেছ। এক্ষণে সুখী হও! 
তুমি অনুরূপ ভরাতৃগণর ঘহিত সশরীরে প্রবেশ কর। তুমি 
বৈষ্বী মুর্তি বা আকাশ আপনার যে* শরীরে ইচ্ছা মেই 
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শরীরে প্রবেশ কর। তুমিই লোকের গতি তুমিই 
অচিন্ত;য বস্তপরিচ্ছেদ ও কালগরিচ্ছেদের অনায়ভ্ত এবং 
অজর ও অমর। তোমার পুর্দপরিগৃহীতা বিশাললোচন। মায় 
ব্যতীত আর কেহই তোমাকে জানে না। মহাতেজ ! এক্ষণে 
আপনার যে শরীরে ইচ্ছ। তুমি দেই শরীরে প্রবেশ কর। 

অনন্তর মহামতি রাস ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়। ভ্রাতৃগণের 
সহিত নশ্রীনে বৈষ্ণব তেজে প্রবেশ করিলেন । দ্েেবগণ 
এ বিধুরময় “পবতাকে পুজা করিতে লাগিলেন | বাধ্য মরৎ 
ইন্দ্র গুভুত্তি দেবতা, গগ্ধ্ অপ্নর। জুপর্ণ নাগ দৈত্য দানব 
রাক্ষন সকছেই তাহার পুজ। করিতে লাখিলেন। দেবতার! 
বারংবার দাধবাদ গ্রপ্ান পুত্ধক কহিতে লাগিলেন, বিষ্ো ! 
ঞেন অসন্ত লোক তোমার আগমনে পগিতুষ্ট উৎফুল্ল পুর্- 
শণ্োোরথ ও ।শম্পাপ হল] 

অনন্তর মহাতেজ বিষুঃ অঙ্গাকে কহিলেন, ব্র্গন্! অমার 

ভানু] এও অশস্ত ব্যাক্তকে যোগ্য লোক গাদদান কর। 
হার গেহবলে আমার অনুখদন করিয়াছে । হহারা ভক্ত 

ভহ/হ অনার ভজশায। আমারহ জন) ইহারা দেহত্যাণ 
শত য15 | 

শেক ভি এঙ্গ। পাহহলশ, (পুর তোমার নাহিত গমা- 


নি 
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যে ব্যক্তি তি্যকযোনিগত যে কোনও পদার্থ বঞ্ুময় বলয় 
ভাবে তাহার জন্য নন্তানক লোক কিন্তু মেপাক্ষাৎ তোমার 
প্রতি ভক্তিতে তোমার অনুগমন ও দেহবিনর্ভন করিয়াছে 
তহার নম্তানক লোক লাভের পক্ষে আর বক্তব্য কিত্মাছে। 
এ সম্তানক লোক নর্কৃগুণযুক্ত ও ব্র্গলোক্ের অন্যনহিত ॥ 
বানর ও ভল্গুকগণ স্ব শখ দেবধোনিতে প্রবেশ করিবে ॥ যে, 
যে দেবতা হইতে নিঃহ্যত, নে দেই দ্রেবতায় প্রবেশ করিবে । 
নুগ্রীব সুধামগুলে প্রবেশ করবেন |, 

রথ এই রূপ কহিলে বাহার আনন্দাআপুণ নেত্রে নর- 
ধুর গ্রোগ্রতার তীর্থে উপস্থিত হইয়াছিল তাহারা সরযুতে 
অবগাহন ও হ্রমনে দেহবিনর্ন পুর্জক বিমানে আরোহণ 
করিল! এ নরযুতে যে সমস্ত পশু পক্ষী আনিরা(ছল তাহা- 
রাও ভাদর দেহ'পাভ করিয়া স্বর্গে গমন কারল। স্থাবর, 
অস্থাবর অকলেই ঘরযুর জলে অবগ্ধাহন করিয়া দেবলোকে 
গমন করিল । বানর ও রাক্ষনেরা সরযুতে দেহবিসর্জন 
করিরা শ্র্গে গমন করিল এবং দিব্য দেখে দেবতার স্যার 
বেরাজ করিতে লাগিল । ভগবান ত্রন্মা বমাগিত সকল 
বাক্তকে এইরূপে দর্গ আদান করিয়া হইমনে দেবগণের 
নহিত তথা হইতে গ্স্থান করিলেন । 


একদশাধিকশততণ নর্থ । 


উত্তরকাণ্ড সহিত এই পর্যন্ত এই খ্যান | ইহা বাল্সীকি- 
কৃত ও ব্রন্মার পুজিত। ইহ! সমস্ত আখ্যানের মুখ্যতম ! 
ইচ্ছার নাম রামায়ণ, যিনি স্থাববজঙ্গমাত্বক বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়। 
আছেন, যি।ন দেবলোকে পুর্ব গুতিষ্ঠিত হইলেন সেই 
বিষুঃউই এই মহাকাব্যে কীত্তিত হইরাছেন। দেবতা গন্ধর্দর 
পিদ্ধ ও মহর্ষিগণ দেবলোকে হৃইমনে এই রাসায়ণ কাব্য নিয়ত 
শ্রবণ করিয়া থাকেন । বুধের! এই আযুস্কর মৌভাগাজনক 
প্রাপনাশক বেদময় রামায়ণ শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করাইবেন। এই 
গ্রন্থ শ্রবণে অপুত্রের পুত্রলাঁভ এবং নির্ধনের অর্থলাভ হয়। 
িনি ইহার পাদমাত্র পাঠ করেন তাহার সমস্ত পাপনাশ হয় | 
যে ব্যক্তি প্রতিদিন নানাপ্রকার পাপনঞ্চয় করে সে ইহার 
একটীমাত্র শ্লোক পাঠ করিলেও পাপমুক্ত হইয়৷ থাকে । 
যিনি এই রাঁগায়ণের পাঠক হইবেন তাহাকে বস্ত্র ধেনু ও হ্র্ণ 
দান করিবে। পাঠহকর পরিতোষে সমস্ত দেবতা পরিতুষ্ট 
হন। যে ব্যক্তি এই আযুষ্য আখ্যান রামায়ণ পাঠ করেন 
তিনি পুত্র পৌত্রের সহিত উভয় লোকে পুজিত হন । এই 


উত্তরকাণ্ড। ৪২৩ 


রামায়ণ গ্রন্থ পরাতে মধ্যাক্কে সায়াছ্ে বা অপরাহ্ছে ষখনই 
পাঠ কর কখনই বিষণ্ণ হইতে হয় না। অযোধ্যাপুরী বসু 
বদর জনশুন্য ছিল পরে খষযভ নামক রাজাকে পাইয়। 
আবার লোকালয় হয়। এই উত্তরকাণ্ড সহিত স্রামায়ণ 
গুচেতার পুত্র বাল্মীকি রচনা করেন ব্রন্মাও ইহ! হ্বীকার 
করিয়াছেন । 


উত্তরকাণ্ড সম্পুণ 


ত্রচত্বারিৎশ মর্গ। 


স্্থাটি উট (ও) ৪৫০০ 


মহারাজ রাম মধ্যকক্ষ্যায় উপবিষ্ট হইলে অনেক বিচক্ষণ 
লোক আসিয়া হার চতুর্দিক বেন এবং নানা কথার এসঙ 
পূর্বক হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল । বিজয়, মধুমত্ত, 
কাশ্য”, মঙ্গল, কুল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র দত্তবক্র 'ও সুমাঁগধ 
প্রভৃতি সভাসদেরা হাষ মনে হাস্োদ্দীপক নানা? কথা কহিতে 
লাগিল 1 এই অবসরে মহারাজ রাম জিজ্ঞ।সিলেন, ভদ্র! 
এখন নগরে কি কি জণ্পন" হুইয়' থাঁকে? গ্রাম ও নগরবাঁসির' 
আমার বিষয় কি বলিয়া থাকে? সীতাসংক্রান্ত কোন কথা 
হয় কি না? সকলে ভরত লক্ষণ ও শক্রপ্ের বিষয় কি বলে ? 
এবৎ মাতা কৈকেয়ীর কথাই বাকি হয়? দেখ, রাজার কথা 
লইয়া! কি বন কি নগর সর্বত্রই আন্দেলন হইয়া থাকে! 

ভদ্র কতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! পুরবাসিরা আপনার 
কোঁন প্রসঙ্গ উশ্খিত হইলে সর্বাঙ্গীণ ভালই বলিয়া থাকে । 
তাহারা এই রাবণবধজ্জনিত জয়ের কথা অনেক করিয়া বলে । 
রাম কহিলেন, ভদ্র! পুরবাসিরা ভাল মন্দ উভয় প্রকারের 
কথা কি্'প কহিয়ী। থাকে ভুমি যথার্থত তাহাই বল] শুনিয় 
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ভাঁলটা করিব এবং মন্দট। পরিত্যাগ করিব। তুমি নির্ভয়ে 
বিশ্বস্ত চিত্তে অসঙ্কৌচে সমস্তই বল! 
তখন ভদ্র সাবধান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, 
মহারাজ ! পুরবাঁমিরা বন উপবনে চত্বর আগঁণে এবং পথে 
ঘাটে ভালমন্দ যে সমস্ত কথা কতে কহিতেছি শুনুন । তাহার] 
কহিয়। থাকে মহারাজ রাম সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন ; এই 
কার্য অতি দুক্ষর, আমর কখন শুনি নাই যে পূর্বরাজগণ 
এবং দেব দানৰও ইহ। পারিয়াছেন 1! রাম ছুঙ্গয় রাবণকে 
বলবাহনের সহিত বিনস্ট এবং রাক্ষসগ্ণের সহিত ভল্প,ক ও 
বানরদিগকে বশীভূত করিয়াছেন! তিনি রাবণবধে.. পর 
সীতাকে উদ্ধার করেন এবং ঈর্ধাকে পুষ্ঠে রাঁখয়া তাহাকে 
পুনরায় গৃহেও আনিয়াছেন। জানি না রামের হাদস্ম সীতা- 
সম্তোগনুখ কিরূপ প্রবল । রাবণ সীতাকে বলপুর্ববক ক্রোঁড়ে 
ভুলিয়া লইয়] বায় এইং লকঙ্কায় গিয়। তাহাকে অশোক বনে 
রাখে । সীতা! র'কুনদিগের বশীভূত ছিলেন । জানি নারাম 
কেন ভীহাকে ঘ্বণাঁর চক্ষে দেখিলেশ না? রাজার যেরপ 
অখচরণ 'পরজারাঁও তাহা” অনুকরণ কক থাঁকে, অতঃগ এ 
স্ত্রীর এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে আঁমরাঁও সহিয়া থাঁকিব! 
রাঁজন্‌ আপনার সংক্রান্ত কথা উপস্থিত হইলে গ্রাম নগর 
সর্দত্র সকলে এই রূপই কহিয়া থাকে! 


/ঠী 
উপ 
পচে 


উত্তরকাগ্ড 


তখন রাম এই কথ। শুনিবামাত্র অতিশয় কান্ঠর হইলেন 
এবং সুহাদটাণকে কহিলেন তোমরা বল এই কথা সত্য কি না। 
তখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া রামকে অভিবাদন পূর্বক কহিল, 
রালন্‌ ! ভদ্র যাহা কহিলেন ইহার কিছুই অলীক নহে! 


চতুঁশ্ত্বারিংশ সর্গ। 
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অনন্তর রাঁম সুহাদগীণকে বিসর্জন করিয়া! বুদ্ধিবলে কার্য 
নির্ণয় পু্ক সম্মুখে আসীন দ্বৌবাঁরিককে কহিলেন, তৃমি শীত্্র 
লক্ষমণ ভরত ও শক্রঘ্রকে আমার নিকট আনয়ন কর। তখন 
ঘোঁবারিক রাজাজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া অপ্রতিহত পদে লক্ষম- 
ণের গ্রহে উপস্থিত হইল এবং জয়াশীর্বাদে তাহার সম্বর্ধনা 
কবিয়া রুতাঞ্জ লপুটে কহিল, মহারাজ আঁপনাঁকে দেখিবার 
ইচ্ছ! করিয়াছেন, আপনি অবিলম্বে তাহার নিকট যাত্রা করুন । 
তখন লক্ষ্মণ রামের আদেশ পাইবামাত্র দ্রতগতি গমন 
করিলেন । পরে দোবারিক ভরতের নিকটস্থ হইয়। সমুচিত 
সম্বর্ধন পূর্বক কুতাঞ্জলিপুটে বিনয়াবনত দেছে কহিল, মহা- 
রাজ আপনাকে জ্রখিবাঁর সংকপ্প করিয়াছেন । তখন ভরত 
রামের আদেশ পাইবামাত্র গাত্রো খান করিয়া পদক্রজে যাত্রা 
করিলেন! পরে দোবারিক সত্বর শত্রদ্নের নিকট উপস্থিত হইয়া 
ক্লতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ আঁপনাঁকে দেখিবার ইচ্ছা 
করিয়াছেন । এক্ষণে আপনি আস্ন। কুমার লন্ষমণ ও ভরত 
পূর্বেই শিয়াছেন। খন শক্রদ্ধ আসন হইতে গাত্রোখান 
পূর্বক ডদ্দেশে রামকে প্রণাম করিয় প্রস্থান করিলেন । 


উন্তরকীণ্ু। ২৩১ 


অনস্তর দ্ৌবারিক রাঁমের নিকট গিয়' কুতাঞ্জলিপূটে 
কহিল, মহারাজ ! আপনার ভ্রাতৃগণ উপস্থিত হইয়াছেন 
তখন রামের মন চিন্তায় আরও আকুল হইয়া উঠিল । তিনি 
নতমুখে দীনমনে কহিলেন, তুমি শীঘ্র কুমারদিগকে আমার 
নিকট আনয়ন কর! ভীহারাই আমার প্রিয়তর প্রাণ, ভীদের 
উপরই আমার জীবন 

পরে শুক্রান্বরধাঁরী বিনীত কুমারগণ ক্ুত।স্তরীলিপুটে রামের 
নিকট উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন, রামের মুখ রাঁহুগ্রস্ত চক্রের 
ন্যায়, সন্ধ্যাকালীন সুর্যের ন্যায় ও শৌভাহীন পদ্বের নায় 
মলিন, এবং নেত্রযুগল বাঁন্পে পরিপূর্ণ] তদ্দ টে উহ্থীর! বিষ 
হইয়! সত্বর তাহাকে প্রণাম করিলেন । রাঁম সজলনয়নে উই- 
দিগকে উত্থাপন ও আলিঙ্গন পূর্বক বসিবাঁর অনুমতি দিয় 
কহিলেন, জরাতুগগণ | তোমরাই আমার জীবন সর্বন্ব, তোমাদের 
কত রাজ্য আমি পালন করিতেছি এই মাত্র, বস্তুত তোমরাই 
রাজা! তোমরা শাস্ত্রজ্ঞ।নের অনুরূপ কার্য করিয়াছ এবং 
তামর! বুদ্ধিমান। এক্ষণে আমি যাহা কহিব তোমর] সকলেই 
তাহার অন্নুসরণ কর 1 

কুমারগণ রাঁমের কথ] শুনিবাঁর জন্য উদ্ধিগ্নমনে মনঃসমাধাঁন 
করিলেন। | 


পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ | 
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অনস্তব রাম শুক্ষমুখে ভ্রাহুগণকে কহিলেন, পুরবাঁসিগণের 
মধ্যে সীতা সংক্রান্ত যেরূপ কথা রটিয়াছে তোঁমর! তাঁহা শুন, 
কিন্ত কেহই মনে কষ্ট পাইও না। গ্রাম ও নগর মধ্যে আমার 
অত্যন্ত অপবাদ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি মর্মে যারপর নাই 
আঘাত পাইয়াছি ! দেখ, মহ'আ ইক্ষাকুর বংশে আমার জনা, 
সীতারও মহাত্মা জনকের কুলে জন্ম! লম্মমণ! ভুমি ভো জীনই 
রাবণ দণ্ডকারণ্য হইতে সীতাকে হরণ ক'রয়াছিল বলিয়া আমি 
তাহাকে বধ করি? তখন আমার মনে হইয়াছিল সীতা বহুদিন 
লঙ্কাঁয় ছিলেন, আমি কিরপে ইহাকে গৃহে লই! পরে সীতা 
আমার প্রত্যয়ের জন্য তোমার এবং দেেবগণের সমক্ষে অশ্ি- 
প্রবেশ করিয়াছিলেন । এই অবসরে অশ্মি, আঁকাশচারী বায়ু 
চক্র সুর্য দেবত। ও খষিগণের সমক্ষে কহিলেন, সীতা নিম্পপে ৷ 
অনন্তর ইন্দ্র শুদ্ধচারিণী বলিয়া ইহাকে আমার রস্তে অর্পণ 
করেন | আমার অন্তরাত্মাও জানে জানকী সচ্চরিত্রা॥ পরে 
আমি তাহাকে লইয়। অযোধ্যায় আগমন করিলাম । কিন্ত এক্ষণে 
আমার এই অপবাদ, শুঁনয় আমাব হৃদয়ে বড় আঘাত 


€৪ 


উভ্তরকাণগু | ২ 


লাগিয়াছে। যাঁর অকীর্তি রটন1 হয়, যাব সেই আকীর্তি 
ঘোষণ! থাকে তাবৎ তাঁহার নরকবাস হইয়া থাকে! সর্ব 
ত্রই অকীর্তির নিন্দা ও কীর্তির প্রজা । কীর্তির জন্যই 
মচাঁজনদিগের চেষ্টা হইয়া থাঁকে ! সীতার কর্থা কি, ভাঁমি 
অপবাদভয়ে নিজের প্রাণ ও তোমাদিখকেও পরিত্যাগ 
করিতে গারি।: এক্ষণে আমি অকীর্ভিজনিত শোকসাঁগরে 
পতিত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা ক আমর কখন হয় 
নাই] অতএব ভাই ! ভুমি কাল প্রভাতে স্তমন্ত্রগালিত রথে 
আরতোহণ পুর্ধক সীতাকে লইয়া অন্য দেশে পরিতাঁগ 
করিয়া আইস? গঙ্গার পরপ।রে ভতমসার তীরে মহাত্মা 
বাল্মীকির দিবা আশ্রম আছে। তথায় জানকীকে কোন 
নির্জনে শীক্র পরিত্যাগ কাণিয়! আইস আমার কথা 
রাঁখ॥ তুমি জানকীর জন্য আমায় কোন অনুরোধ করিও 
নম । এক্ষণে যাও, ভাঁলমন্দ বিচার করিবার আবশ্যকতা 
নাই! তৃণি এই |বষাশ নিবারণ করিলে আঁমি অতাম্ত বিরক্ত 
হইব 1 আমাৰ চরণস্পর্শ করিয়া শপথ কত, আমার প্রাণের 
দিব্য, তণ্মায় ক বলিও না॥ এখন আমায় অঠালয় করিয়া 
যলি কোঁন কথা কহিবেন ভিটি আমার অভ বাঘা 
সম্পাদন হেতু পরণ শত্রু! যদি কোম্?। স্মামার মতন লও 


তবে আমার সম্মান রাখ এবং সীহাঁকে পরিতাগ করিয়া 
৩৬ 
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আইস। পুর্বে সীতা আমায় কহিয়াছিলেন যে আমি 
গঙ্গাতীরে আশ্রম সকল দেখিব / এখন তাহার এই মনোরথ 
পূর্ণ কর । 

এই বলিয়। রাম বাম্পপূর্ণ লোৌচনে ভ্রাত্গণকে পরিতাগ 
পূর্বক ্বগ্বহে প্রবেশ করিলেন এবং শোকাকুলচিত্তে হস্তীর ন্যায় 
ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন । 





বটচত্বারিংশ সর্থ 
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এনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ শুক্ষমুখে দীনমনে 
নুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র' রাঙ্তার আদেশ, তুমি রথে জ্রত- 
গামী অশ্ব কল যোজনা করিয়া তন্মধ্যে দেবী সীতার জন্য 
আপন প্রস্তুত করিয়া দেও! আমি রাজার অনুজ্ঞা ক্রমে 
সৎকর্মশীল খবিগণের আশ্রমে সীতাঁকে লইয়া! যাইব! অভ- 
এব তুমি শীত্র রথ আনয়ন কর। 

সুমন্ত্র যথাজ্ঞা বলিয়া সুদৃশ্য রথে সুখশযায] রচনা ও অশ্ব 
যোজন] করিয়া! আনিলেন এবং কহিলেন, রাজকুমার ! রথ 
উপস্থিত ? এক্ষণে যাহা কর্তন্য হয় কর । 

তখন লক্ষন রাজগৃহে প্রবেশ পুর্ধক সীতার নিকট গিয়া 
কহিলেন, দেবি! মহারাজ তোমার তনুরোধবাক্যে সম্মত 
হইয়াছেন । এক্ষণে ভিনি তোমায় গঙ্গাতীরে খবিগণের 
আশ্রমে লইয়া যাইতে আমায় আজ্ঞা দিয়াছেন । মহা- 
রাজের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাকে খষিসেবিত অরণ্যে 


শীত্েই লহয়া যাইব! 


২৩৬ রামায়ণ 


শুনিয়া জানকী অতিশয় হট হইলেন এবং মহাঁমূল্য ৰস্ত 
ও নানারূপ রত্ব লইয়! প্রস্থানের উপক্রম করিলেন, কহিলেন, 
বস! আমি এই সমস্ত মহামুল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার মুনিপত্বী- 
দিগকে দান করিব? তখন লক্ষ্মণ সীতার কথায় তানুমোদন 
করিয়া তীহার সহিত রথে উঠিলেন এবং রামের অনুজ্ঞ! 
স্থারণ পুর্দক ভ্রতবেগে যাইতে লাগিলেন? এই অবসরে 
জাঁনকী কাহলেন, বস! আমি আজ নানারূপ অমঙ্গল-চিহ্ন 
দেখিতে।ছ । আমার দশ্ষিণ নেত্র স্পান্দত এবং সর্বাঙ্গ কম্পিত 
হইচেছে | জামার মন যেন অসুস্থ, রামের জন্য উত্কণা 
এসৎ যাঁর পর্ন নাই অধৈর্য উপস্থিত। আমি পৃথিবী শুন্য 
দেখিতেছি1। তোমএ ভ্রাতা রাম হতো কুশলে আছেন? 
শ্বঞণাণের তো মঙ্গল? গ্রাম ও নধ্রবাদীদিগের তো?! 
কোন বিপদ ঘটে নাই? এই বলয়! জানব) কতাপ্জলিপুটে 
দেবতার নিকট উদ্দেশে ইহাদিগের মঙ্গন কামন] কনিতে 
লাগিলেন । 

লম্মমণ জানকীর মুখে এই সকল ছুর্লক্ষণের কথা 
শুনিয়া উীহাকে অভিবাদন পুর্বক, শুক্ষধদয়ে কিন্ত 
বাহ আকারে হ্যষ্টের ন্যায় কহিলেন, দেবি! সমস্তই 
মঙ্গল | | 

পরে লক্ষ্মণ গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাঞজিবাস করিয়। 


১ বাশের 1৩৮1 
স্পা স্পা পিছ ৭ ২ সপ 


৩৭ 


প্রভাতে গাত্রোথান পুর্দক নুমন্ত্রকে কহিলেন, ঈমান্ত্র ! তুমি 
রথে শীপ্রে অর্শ যোজন। কর। আজ আমি হিমাচলের ন্যায় 
মস্তকে জাহুবীর জল ধারণ করিব? 
সুমন্্র পাদচারণান্তে অর্খগণকে রথে যোজন? করিয়া 
তাঁঞজলিপুটে সীতাকে কহিলেন, দেবি! রথে আেবশহণ 
কর। তখন সীতা লক্ষণের সহ্তি বথে উঠিলেন! অদূরে 
পাপনাঁশিনী গঙ্গা । লক্ষ্মণ অন্দিবসের পথ অতিক্রম 
করিয়া গঙ্গা নিরীক্ষণ করিবামাত্র দুঃখিত মনে যুক্তকণ্ঠে 
রোদন করিতে লাগিলেন ! জানকী তাহাকে কাতর দেখিয়৷ 
নির্বন্বীতিশয়সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, বস! তুমি আমার 
চিরপ্রার্থিত গঙ্গাতীরে আঁনিয়! কেন রোঁদন করিতেছ ? হর্ধের 
সময় তুমি কেন আমায় বিষণ্ন করিতেছ? তুমি নিয়তই 
রামের নিকট থাক, আজ ছুই রাত্রি তাহাকে দেখিতে পাও 
ন.ং বলিয়।কি এইরূপ শোকাকুল হইতেছ ? রাম আমা- 
রও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, কিন্ত বলিতে কি, আমি তোমার 
ন্যায় শোঁকাকুল হই নাই। এক্ষণে তুমি এইরূপ অধীর হুইও 
না। তুমি আমাকে গঙ্গা পার কর এবং তাপস্গণকে 
দেখাইয়া! দেও? আমি তীহাঁদিগকে বস্ত্রাঙ্কার প্রদান 
কারব।, পরে তাহাদিগের আশ্রমে এক রাত্রি বাম করিয়! 
তাহাদিগকে অভিবাদন পুর্ব্বক পুনরায় অযোধ্যায় যাইব! 


২৩৮ রামায়ণ 


দেখ আমারও সেই বিশালবক্ষ রূশোদর পদ্মপলাঁশলোঁচন 
রামকে দেখিবার নিমিত্ত মন চঞ্চল হইয়াছে! 

অনন্তর লক্ষণ চক্ষের জল মুছিয়া নাবিকদিগকে আন্বান 
করিলেন । নাবিকেরা আসিয়। কতাঞ্জলিপুটে কহিল, নেক" 


প্রস্তুত । 


সগুচত্বারিংশ নর্গ। 


আা১0(৪)0 ০৮ 


অনন্তর লক্ষমণ নিষাদোপনীত সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ নৌকায় 
অগ্রে জানকীকে তুলিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আরোহণ করিলেন | /শরে 
সুমন্ত্রকে রথের সহিত অপেক্ষা করিতে বলিয়া! শোঁকাকলমনে 
নাবিকদ্দিগকে কহিলেন, তোমরা নেখক1? লইয়া যাও! ক্রমশঃ 
তিনি অপর পারে উপশ্থিত হইলেন এবৎ সজলনয়নে ক্ুতা- 
জঁলপুটে . সীতাকে কহিলেন, দেবি! আমার হৃদয়ে বড় 
কষ ! আধ্য রাঁম দীমাঁন হইলেও যখন এই কার্ধো আমায় 
নিয়োগ করিয়াছেন তখন আমি লোকের নিকট অবশ্যই 
নিন্দনীয় হইব। আজ আমার মৃত্যুই পরম শ্রেয়! এই 
লোঁকগর্হিত কার্ধ্যে নিযুক্ত হওয়া আমার সমুচিত নহে ॥ 
তূমি প্রাসন্ন হও, আমার অপরাধ লইও ন1। এই বলিয়। 
লক্ষণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভূলে পতিত হইলেন । 

তখন জাঁনকী লক্ষমণকে জলধারাকুললোচনে কৃতাঞ্জালিপুটে 
আপনার মৃত্যুকামন।? করিতে দেখিয়া কহিলেন, বৎস! আমি 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা, প্রঞ্ত কথা কি আমায় খুলিয়া 
বল। তোমাকে কেন এইরূপ উদ্বিগ্ন দেখিতেছি,? মহারাজ ভো 
কুশলে আছেন? তিনি কি কোন বিষয়ে তোমায় অনুরোধ 


২৪০ রামায়ণ 


করিয়াছেন তজ্জন্যই কি তোমার অনুতাপ? আমি আজ্ঞ। 
করিতেছি প্ররুত কথা কি তুমি আমায় সমস্তই ৰল | 

লক্ষণ অনর্গল অশ্রু বিসর্জন পূর্বক দীনমানে অধোব্দনে 
কহিলেন, দেবি' গ্রাম ও নগরে তোমার যে দারুণ অপবাদ 
রটিয়াছে মহারাজ সভামধ্যে তাহ! শুনয় সম্তপ্তমনে আমাকে 
মাত্র বলিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন! তিনি অতিক্রোপে যাহা মনে 
মনেই রাখিয়াছেন আমি তাহ তোমার নিকট প্রকাশ করিতে 
পারি না, এই জন্য গোপন করিলাম ॥ ভূমি আমার সমক্ষে 
নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলে তথাপি মহারাজ অপকলঙ্ক- 
ভয়ে তোমায় পরিত্যাগ করিলেন! তিনি ভোমার বাস্তব যে 
কোন দোষ আশঙ্কা করিয়াছেন তুমি এ?প বুঝিও ন1 | এক্ষণে 
রাজার আদেশ এবং তোমার আশ্রমদর্শনে মনোৌরথ ; এই ছুই 
কারণে আমি তোঁমাঁকে আশ্রমের প্রাস্তভাগে পরিতাগ করিয়া 
যাইব । এই জাহ্ববীতীরে ব্রহ্মর্ষিগণের এই পবিত্র ও রমণীয় 
তপোঁধন ; তুমি দুঃখিত হইও না যশহ্বী মহর্ষি বাল্মীকি 
আমার পিতা রাঁজা দশরথের পরম বন্ধু তুমি সেই মহাত্মার 
চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়। সুখে বাস কর? তুমি পাতিত্রত্ব 
অবলম্বন এবং রাঁমকে হাঁদয়ে ধারণ পুর্ঘক একাগ্রমনে অনশনে 
কালযাপন কর । ইহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। 


অফ্টচত্বারিংশ সর্থ। 


»এাটি ডি (8) ৩০ 


জনকনন্দিনী সীতা লক্ষনণের এই দারুণ কথ! শুময়। 
চুঃখিতমনে মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন ৷ তিনি ক্ষণকাঁলের পর 
খজ্ঞা লাভ করিয়া! জলধারাঁকুললোচনে দীনবদনে কহিতে 
লাগিলেন, লক্ষমণ ! বিধাতা আমার এই দেহ নিশ্চয় দুঃখ- 
ভোগের নিমিত্তই জুটি করিয়া ছিলেন ! আমি কেবল দুঃখেরই 
মুখ দেখিতেছি । আমি পুর্বজন্বে এমন কি পাপ করিয়া 
ছিলাম, কাহাঁরেই বা স্ত্রীবিয়োগছুঃখ দিয়াছিলাম যে আমি 
শুদ্ধচাঁরিণী পতিপরায়ণা হইলেও মহারাজ আমায় পরি- 
তাগ্ন করিলেন । পুর্বে আমি রামের পার্থববর্তিনী থাকি- 
যাই বনবাঁসের সকল কষ সহিয়া ছিলাম এক্ষণে আশি 
একাকিনী কিরপে এই আশ্রমে থাকিব! দুঃখ উপস্থিত 
হইলে তাঁর কাহার নিকট ঢু সমস্ত কথা বলিব। মুলি- 
7৭ অ+মায় বখন জিজ্ঞাসিবেন মঙ্গায়। রাম কি জন্য তোমায় 
নিত্যাগ করিলেন, তুমি এমন অসৎ কর্দ্যই ব।কি করিয়া- 
ছিলে তখন আঁমি তীহাদিগকে কি কতিব! লক্ষণ ! 


আমি আক্ত জাহ্বীর জলে প্র(ণত্যাগ করিতাঁম যদি না 
৩১ 


৪২. রামায়ণ 


আমার গর্ভে রামের রাজবংশধর সন্তান বিনষ্ট হইত 1 এক্ষণে 
যেরূপ তাহার আজ্ঞা ভূমি তাহাই কর, এই ছুঃখিনীকে পরিত্যাগ 
করিয়া যাও, রাজার আদেশ পালন কর। বহুস! অত্তঃ- 
পর আমি তোমাকে কিছু কহিয়া দেই তাহাও শুন। তুমি 
আফাঁর হইয়। শ্বশ্রীগণের চরণে নির্বিশেষে প্রণাম করিয়া 
সকলকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও 1 পরে সেই ধর্মনিষ্ঠ মহাঁ- 
রাজকে কুশল প্রশ্মপূর্বক অভিবাদন করিয়া কহিও, আমি 
শুদ্ধচারিণী, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং তোমার নিয়ত 
হিতকারিণী তুমি তাহ! বগার্থই জাঁন। আর কেবল লোক 
নিন্দাঁভয়ে যে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমিও তাহা 
জানি] তুমি আমার পরম গতি, তোমার যে কলঙ্ক রটি- 
য়।ছে তাহা পরিহার করা আমার অবশ্য কর্তব্য | লঙ্গমণ ! 
তুরি সেই ধর্ম্ননিষ্ঠ রাজাকে আরও বলিবেঃ তুম ভ্রাতৃগণকে 
যেরূপ দেখ পুরবাসিগণকেও সেই রূপ দেখিও, ইহাই তোমার 
পরম ধর্ম এবৎ ইহাতেই তোমার পরম কীর্তি লাভ হইবে। 
তুমি পর্শানুসাবে প্রজাপালন করিয়। যে ধর্মনঞ্চয় করিবে 
তাহাই তোমার পরম লাভ। মহারাজ ! আমার প্রাণ 
যদি যায় তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র অনুতাপ করি না। 
কিন্ত পেঁরগণের নিকট তোমার যে অপযশ ঘটিয়াছে 
যাহাতে তাহা ক্ষালন হয় তুমি তাহাই কর। শ্রীলোকের 


উভরকাণ্ড | ২৪৫ 


পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুর | অত্ত- 
এব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদ্দি পতির মঙ্গল হয় স্ত্রীলোকের 
তাহাই কর্তব্য । লক্ষ্মণ ! এই আমার বক্তব্য, ভুমি আমার 
হইয়া মহারাজকে এইরূপ কহিবে! আমি গর্ভণী হই- 
য়াছি, আজ তৃমি আমার গর্ভলক্ষণ সমস্ত নিঝ্টক্ষণ 
করিয়া যাও! 

তখন লক্ষ্মণ দীনমনে সীতার চরণে প্রণাম করিলেন । 
তাহার স্াক্যস্ফর্তি করিবার শক্তি নাই! তিনি যুক্তকণ্ে 
রোদন করিয় তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কিয়ৎ ক্ষণ 
চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি আমায় কি বলিলে, 
আমি ইহ জন্মে কখন তোমার রূপ দেখি নাই, প্রণাম- 
প্রসঙ্গে কেবল তোমার চরণই দর্শন করিয়াছি । এখন তুমি 
রামবিরহিত, সুতরাঁৎ এই বনে আমি তোমায় কিরূপে 
দেখিব ] র 

এই বলিয়া লক্ষ্মণ জাঁনকীরে প্রণাম করিলেন এবহ 
পুনরায় নেকায় উঠিয়া নাবিককে যাইতে আদেশ 
করিলেন । পরে অবিলম্বে গঙ্গার পরপারে গিয়া শৌক- 
দুঃখে বিমোহিত হইয়া! রথে উঠিলেন। এদিকে সীতা অনা- 
থার ন্যায় পূর্বপারে ধুলিতে লুষ্ঠিত হইতেছেন, লক্ষণ 
পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ পুর্বক গমন করিতে 


২৪৪ রামায়ণ 


লাগিলেন! জাঁনকীও পুনঃ পুনঃ লক্ষমণকে দেখিতে লাগি- 
লেন! যে পর্য্যস্ত রথ দেখিতে পান দেখিলেন। পরে উদ্বেগ 
ও শোক ভীহাকে বিযোহিত করিল । এ পতিব্রতা কোঁন 
আশ্রয় দেখিতে না পাইয়া এ ময়ুরকগঠমুখরিত বনযধ্যে ছুঃখ- 
ভরে যুক্ত স্বরে রোদন করিতে লাখিলেন। 


একো নপঞ্চাশ স্গ 


অনন্তর খষিকুমারের! বনমধ্যে সীতাকে রোদন করিজে 
দেখিয়া মহাত্মা বাল্মীকির নিকট ধাবমান হইল এবং গাঁহার 
চরণে প্রণাম করিয়া কহিল, ভগবন্‌! কোঁন একটী স্ত্রী শোঁক- 
মোহে কাতর হইয়া বিরুতাঁননে আর্তনাদ করিতেছেন | আমরা 
উহ্বীকে কখন দেখি নাই! তিনি সাক্ষাৎ লক্ষবীর ন্যায় 
সুরূপা। তিনি কোনও মহাত্ার পত্তী হইবেন । চলুন আপনি 
গিয়া তাহাকে দেখিবেন। তিনি যেন আকাশচু্যুত কোন 
দেবতা। আমর দেখিয়া আইলাম তিনি নদীতীরে শোক- 
দুঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়! কাদিতেছেন । দুঃখ তাহার 
অযোগ্য কিন্ত তিনি শোকদুঃখে কাতর হইয়া অনাথাঁর 
ন্যায় কাদিতেছেন । তিনি সামান্য মানুষী নহেন, আপনি 
গিয়। তাহার সমুচিত সৎকার করুন। তিনি আশ্রমের অদূরে 
আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন, অতি কাঁতর হ্বরে আর্তনাদ 
করিতেছেন, আপনি গিয়া তাহাকে রক্ষা করুন | 

তখন ধর্শজ্ঞ মহর্ষি বাল্মীকি তপোঁবললন্ধ দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে 


২৪৬ রামায়ণ 


সমস্তই বুঝিতে পারিতেন এবং বুদ্ধিবলে কার্যনির্ণয় করিয়া 
জানকীর নিকট দ্রুতপদে চলিলেন । 

অনন্তর তিনি জাহবী'ভীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, 
রামের প্রিয়পত্বী জানকী অনাথার ন্যায় আর্ত স্বরে রোদন 
করিতেছেন! তদ্দে বাল্মীকি মধুর বাক্যে তাহাকে পুলকিত 
করিয়া কহিলেন, বসে! তুমি রাজা দশরথের পুত্রবধূ, রামের 
শ্রিয়মহিষী ও রাজর্ধি জনকের কন্যা, তুমি ত সুখে আসিয়াছ? 
তুমি যে আসিতেছ আমি তাহা যোগবলে জানিরাছি। 
তোমার আসিবার কারণও আম জানিয়াছি। তুমি যে শুদ্ধ- 
স্বভাঁবা তাহাও আমি জানি । এই ভ্রিলোকমধ্যে যা কিছু 
ঘটিতেছে আমার অবিদিত কিছুই নাই। তুমি ষে নিষ্পাপ 
আমি তপোবললন্ধ চক্ষুঃপ্রভাবে তাহা জানিয়াছি। এক্ষণে 
তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমার সম্িপানে তোমায় অবস্থান 
করিতে হইবে । আমার এই আশ্রমের অদূরে তাপলীরা তপোলু- 
ষ্ান করিতেছেন । তাহার! নিয়ত কন্যান্মেহে তোমায় পালন 
করিবেন এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া! অথ্য গ্রহণ কর, ন্গ্ুছের 
ন্যায় আমার এই আশ্রমে থাক, কিছুমাত্র বিষ হইও না। 

জানকী মহর্ষি বাল্মীকির এই আশ্বাসকর কথা শ্রবণ পূর্বক 
উাছাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, স্পোধন ! আমি আপ- 
নারই আশ্রয়ে থাকিব! 


উত্তরকাণ্ড ২৪৭ 


অনস্তর বাল্মীকি আশ্রমাভিযুখে চলিলেন ! জানকীও 
কতাঞ্জলি হুইয়৷ উহার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ যাইতে লাগিলেন 
মুনিপত্বীরা জানকীর সহিত মহর্ষিকে আসিতে দেখিয়া প্রতুযু- 
দামনপুর্বক পুলকিত মনে স্বাগত প্রন্মের সহিত কহিলেন, 
তপোধন ! আপনি বহুদিনের পর আসিয়াছেন । আমরা 
আপনাকে প্রণাঁম করি । বলুন অতঃপর আপনার কি'করিতে 
হইবে | 

বালীকি কহিলেন, তাপসীগণ ! ইনি ধীমান রামের 
মহিষী, রাজা দশরথের পুত্রবধূ এব রাঁজর্ধি জনকের ঢুহিতা 
নীতা । এই সাধ্বী নিষ্পাপ কিস্তরাম ইহাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন । এক্ষণে ইনি আমার গএ্তিপাল্য!? তোমরা 
ইইকে বিশেষ স্েহে সর্বকাঁই দেখিবে। ইনি স্বগোঁরব ও 
আমার অন্গুরোধ ছুই কারণেই তোমাদের পুজনীয়া হইলেন ॥ 
এই বলিয়। বাল্মীকি মুনিপত্বীদ্িগের হস্তে পুনঃ পুনঃ জানকীকে 
অর্পণ পূর্বক শিষ্যগণের সহিত শ্বীয় আশ্রমপদে পুনরায় 
প্রবেশ করিলেন। 


পঞ্চাশ সগ। 


এদিকে লক্ষণ দেবী জাঁনকীকে আশ্রমে প্রবিষউ দেখিয়। 
যার পর নাই লন্তপ্ত হইলেন এবং দ্ীনমনে মন্ত্রী সুমন্ত্কে 
কহিলেন, সুমন্ত! দেখ আর্ধ্য রামের সীতাবিয়োগে কি ছুঃখই 
উপস্থিত হইল 1 তিনি যে সন্চরিত্রা পত্ধীকে পরিত্যাগ করি- 
লেন ইহ? অপেক্ষা কষ্টকর তাহার আর কি আছে?! আমার 
বোধ হয় এই যে দুর্ঘটনা ইহা! দৈবনিবন্ধন, দৈবকে অতি- 
ক্রেম করে কাহার সাধ্য! যিনি ক্রোধাবিউ হইলে দেবগন্ধর্বব 
অসুর ও রাক্ষসদ্দিগকে নষ্ট করিতে পারেন তিনিও দৈবের 
অনুবৃত্তি করিতেছেন 1 পুর্বে আধ্য রাম দণ্ডকারণ্যে নয় বৎসর 
এবৎ অন্যান্য মহাঁরণ্যে পাঁচ বৎসর যে বাস করিয়া! ছিলেন 
তাহা! পিতৃআদেশে উচিতই হইয়াছিল কিন্ত এক্ষণে পৌর- 
জনদিগের কথা শুনিয়া জানকীকে যে নির্বাসিত করিলেন 
ইহা! তদপোক্ষাও কউকর ও কঠোঁর বলিয়া আমার বোঁধ হই- 
তেছে। হা! অন্যায়বাদী পেরদিগের জন্য এই অযশক্ষর 
কার্ধ্য করিয়া জানি না তাহার কোন্‌ ধর্ম সাধিত হুইব। 


উত্ভরকাশু। ২৪ 


স্ুমন্ত্র লম্বণের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজকুমার . 
ভুমি সীতার জন্য কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না। তিনি যে নির্বা- 
মিত হইবেন ইহা পূর্বে ব্রা্ষণেরা তোমার পিতা রাজা দশ- 
রথের নিকট কহিয়াছিলেন! রাম চিরছুঃখী হইবেন | তিনি প্রিয় 
বিচ্ছেদক্ট সন্ত করিবেন এবং বহ্ুকালের জন্য তোমাকে 'জান- 
কীকে এবহ শক্রন্র ও ভরতকেও ত্যাগ করবেন । একদা রাজ! 
দশরথ তোমাপগের ভাবী সুখভ্ুঃখনখক্রান্ত প্রন্ম করিলে মহর্ষি 
হুর্বাঁস! এই রূপই কহিয়া ছিলেন । তিনি যাহা ক'হয়। ছিলেন 
ভুমি শকত্ন 'ও ভরতকে তাহার 'কছুই বলও না। তৎ্কালে 
রাজা দশরথ আমাকে বলেন, সুমান্ত্র! তুমি কাহারও নিকট 
এই কথা প্রকাশ করিও না । লক্ষমণ ! রাজাজ্ব। প্রতিপালন 
কর। আমার কর্তব্য ॥,.অধিক কি. যদি তোমার শনিবার আগ্রহ 
ন1! থ[কিত তাহা হইলে আমি তোমারও নিকট ইহ গুকাঁশ 
করিতাঁম না! এক্ষণে আরও কিছু বলিবার আছে শুন । 
দ্বেখ, দৈব নিতাস্ত ছুরতিক্রণীয় ৷ রাজ? দশরথ ষদিও গোঁপন 
রাখিতে আগায় আদেশ করিয়া ছিলেন তথাচ আমি 
তোমার নিকট তাহা প্রকাশ করিতেছি । ইহা শুনিয়া ভুমি 
শোক পরিত্যাগ কর। যে দৈবের প্রভাবে তোমায় এইরূপ 
ছুঃখ পাইতে হুইবে তাহা যাঁর পর নাই দ্দুর্বোধ্য। অতএব 


তুমি ভরত ও শক্রত্রের নিকট ইহা কিছুতেই ব্যক্ত করিও না । 
৩২ 


২৫০ রাষায়ণ 


লক্ষণ সুমন্ত্রের এই গভীরার্থ বাক্য শ্রবণ করিয়! কহিলেন, 
সুমন্ত! এক্ষণে প্রকৃত কথা কি বল। 


একপঞ্চাশ সর্গ। 
১0৪) ০ ৩০ 


অনন্তর সুমন্ত্র কহিলেন রাজকুমার ! পুর্বে আত্রিপুক্র মহষি 
দুর্ধাস1 চাতৃর্মাস্য নিয়ম উপলক্ষে পবিত্র বসিষ্ঠাশ্রমে বাঁস 
করিতেন! এ সময় রাজা দশরথ কুলপুরোঁহিত বসিন্ঠের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উহার আশ্রমে উপস্থিত হন! 
বশিষ্ঠের দক্ষিণ পাছে তুর্য্যসন্কীশ দুর্বাসা ছিলেন? দশরথ 
এঁ দুই খ'ষকে অভিবাদন করিনেন । পরে ভীহাঁরা স্বাথত 
প্রন“ পক তাহাকে পাঁদ্য আসন ও ফলমুল দ্বারা পুজা 
করিলে তিনি তথায় উপবিষ্ট হইলেন? তখন মধ্যাক্ৃকাঁল, 
নানাপ্রকাঁর লু*দবুর কথার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল ! এই অব- 
সরে রাঁজ। দশর৭ কৃতাঞ্জলিপুটে তপোঁধন হুর সাকে জিজ্ঞা- 
নিলেন, ভগবন্‌! কিপরিমাঁণে আমার বংশবিস্তার হইবে ? 
আমার পুত্রগণের আয়ু কত? রামের যেসমস্ত পুত্র জন্মিবে 
তাহাদের আঁয়ুই বা কিরূপ হইবে? 

মহর্ষি দুর্ধাঁসা রাজ দশরথের শ্রই কথা শুনিয়া কহিলেন, 
রাঁজনৃ! পূর্বে জুরাস্ুরসংগ্রামকাঁলে যেরূপ ঘটিয়াছিল শুন! 
উদত্যেরা দেবগণের উৎপীড়নে ভূগুপত্থীর শরাঁপস্ন হয় এবং 
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ভূগুপত্রী অভয় দাঁন করাতে উন্তারা নির্ভয়ে বাঁস করে? এই 
অবসরে সুরপতি বিষুত এই ব্যাঁপারে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ 
হন এবং সুশাঁণিত চক্র দ্বারা ভূগুপত্বীর মস্তক ছেদন করেন। 
তখন মহর্ধ ভূণু পত্ীকে বিনষ্ট দেখিয়! ক্রোঁধভরে বিধুগ্কে 
সহসা এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন, বিষু! তুমি ক্রোধাবিউ 
হইম। আমার অবধ্য পত্থীকে বধ করিয়াছ এই জন্য মনুষ্য- 
লোকে তোমার জন্ম হইবে এবং তুমি ব্যাপক কালের জন্য 
স্ীবিয়োগছ্রঃখ ভোগ করিবে। মহর্ষি ভৃগু বিষুকে এইরূপ 
অভিসম্পাত করিয় যার পর নাই অন্ৃতপ্ত হইলেন এবং পাঁছে 
শপ নিষ্ষল হয় এই ভয়ে ভীত হইয়া বিষুর আরাধন1 করিতে 
ল।(গিলেন। তখন ভক্তবৎসল বিষ্ুঃ প্রসন্ন হুইয়া লোকের প্ররিম্ন- 
সম্পাদনার্থ ভূগুপ্রদত্ত শাগ শ্বীকার করিলেন | মহারাজ ! বিকুও 
পূর্বজুন্মে এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া এই মনুষালোকে তোমার 
পুতরূপে জন্মগ্রহণ করিরাছেন ! তিনি এক্ষণে ভ্রিলোকে রাম 
নামে বিখ্যাত রাম মহর্ষি ভূগুর অভিসম্পাতের ফল প্রাপ্ত 
হইবেন | তিনি দার্ঘকাঁল অযোধ্যায় রাজত্ব করিবেন। ভাহার 
আন্ুগাঁমী লোকেরা সুসম্পন্ন ও সুখী হইবে! তিনি দশ সহঙ্ 
ও দশ শত বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া পরে ত্রন্ধলোকে 
প্রস্থান করিবেন? তিনি বহু অর্থবায়ে বন্ুসহখ্য অশ্বমেধ অন্ু- 
ান পৃর্বাক বহু রাঁভবৎশ সংস্থাপন করিবেন। জানকীর গর্ভে 
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তাঁহার ছুই পুত্র জন্বিবে | লক্ষ্মণ ! মহর্ষি ছূর্ববাসা রাজবংশের 
গুভাশুভ এইরূপই কহিয়াছিলেন। পরে রাজা দশরথ ভাহাঁকে 
এবং কুলগুরু বসিষ্কে অভিবাদন করিয়া অযোধ্যায় আগ- 
মন করেন! আমি পুর্বে বসিষ্ঠদেবের আশ্রমে দুর্বাসার 
নিকট এই কথা শুনিয়! এতদিন গোঁপনে নাখিয়াছিলাষ | 
তিনি যাহ কহিয়াছেন কদাচ তাহার অন্যথা! হইবে ন। 1 
এক্ষণে রাম ভুর্বাসার কথাপ্রমাণে জানকীর গর্ভজাত ছুই 
পুত্রকে অযোধ্যায় নয় অনাত্র অভিষেক করিবেন। রাজ- 
কুমার ! এক্ষণে তুমি আর সন্তপ্ত হইও না, সীত। ও রামের 
জন্য আর কাতর হইও ন!। 

লক্ষণ সুমন্ত্রের এই গুঢ় কথ। শুনিয়া অতিশয় হৃষ হইলেন 
এবং তাহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে লাখিলেন ৷ সুর্বত 
অস্তমিত হইল । ভীাহারাও কেশিনী নদীর তটে অবস্থিভি 
করিতে লাগিলেন । 
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ই লক্ষ্মণ কেশিলীতটে রাত্রি যাপন পূর্বক প্রভাতে গাত্রো- 
ধান করিয়? পুনরায় যাইতে লাগিলেন এবং অপ্ধ দিবসের পথ 
অতিক্রম করিয়া সসমৃদ্ধ হৃউপূষজনাকীর্ণ অযোধ্যায় উপ- 
স্থিত হইলেন । 'তখন লক্ষ্মণ ভাবিলেন আমি আধ্য রামের 
নিকট গিয়া এক্ষণে কি বলিব। এই ভাবনায় তিনি অত্যন্ত 
কাতর হইলেন ! সম্মুখে রামের বিশাল ধবল প্রাসাদ । তিনি 
উহার দ্বারে রথ হইতে অবতীর্ণ হুইর়া শীনমনে অধোঁবদনে 
প্রবেশ করিলেন ৷ দেখিলেন, সম্খুধে রাম উৎকৃষ্ট আসনে উপ- 
বিষ । তিনি ছুঃখাবেগে জলধারাকুললোচনে অনবরত রোদন 
করিতেছেন; তখন লক্ষ্মণ অতিশয় ঢুঃখিত হুইয় তাহাকে 
প্রণাম করিলেন, কহিলেন, আমি আর্ষের আজ্ঞা শিরোধার্যা 
করিয় জাহৃবীতীরে মহর্ষি বাল্সীকির আশ্রমে শুদ্ধচারিণী জান- 
কীফে পরিত্যাগ পূর্বক আপনার পাদমুলে আশ্রয় লইবার 
জন্য পুনরায় আইলাম । আধ্য ! আপনি শোৌকাকুল হইবেন 
ন কালের গতিই এইরূপ | ভবাদুশ ধীমান মনস্বীর। কিছুতেই 
শোক করেন না। দেখুন সমস্ত সঞ্চয় নাশে, উন্নতি পতনে, 


উত্তরকাগু। ২৫৫ 


যোগ বিয়োগে ও জীবন মরণে পর্যযবসাঁন হয়। অতএব 
জীপুত্র বন্ধুবান্ধব ও ধনসম্পদ ইহার মধ্যে কিছুতেই অভিমাত্র 
আসক্ত হওয়া! উচিত নহে, কারণ ইহাদের সহিত বিয়োগ 
অবশ্যভ্তাবী। আধ ! শোক দুর করা আপনার পক্ষে সামান্য 
কথা, আপনি অন্তঃকরণ দ্বার! অন্তঃকরণকে, মন দ্বার মন7ক, 
অধিক কি, সমস্ত লোঁককেও শিক্ষণ দ্রিতে সমর্থ । আপনার 
ন্যায় সৎপুরুষের1 এইরূপ বিষয়ে কদাঁচ বিমোহিত হন না। 
আপনি যে অপবাঁদভয়ে ভীত হইয়া জাঁনকীকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন এখন তজ্জন্য শোকাঁকুল হইলে সেই অপবাঁদই 
আবার পুরমধ্যে রটিবে। অতএব আপনি ধৈর্য্যবলে এই 
দুর্বল বুশ্দি পরিত্যাগ করুন । আর অন্তপ্ত হইবেন না? 
তখন মিত্রবৎসল রাম পরম প্রীতি সহকারে কহিলেন, 
বস! তুমি যাহা কহিতেছ তাহা সত্য । এক্ষণে আমি প্রজা- 
পালন কার্য্ের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলাম। আমার ছুঃখ-. 
নিবৃত্তি ও সন্তাপ দূর হইল। আমি তোমার প্রীতিকর কথায় 
সমওই বুঝিলাম। 
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: অনন্তর রাম প্রীতি পূর্বক লক্ষমণকে কহিলেন, বৎস! 
তুমি বুদ্ধিমান ! তুমি যেমন আমার অনুকূল বন্ধু, বিশেষত এই 
সময়ে এমন বন্ধু ছূর্লভ । এক্ষণে আমার যেরূপ ইচ্ছ। শুন এবং 
তাহার অনুরূপ কাধ্য কর? আমি আজ চারি দিন রাজ- 
কার্ধয কিছুই করি নাই, তজ্জন্য বিশেষ অনুগত 'হইয়।ছি। 
এক্ষণে তুমি পুরোহিত শন্ত্রী ও প্রজাদিগকে আহ্বান কর এবং 
কার্য্যার্থী জী বা পুরুৰ যেই কেন হউক না সকলকেই ভাঁক। থে 
রাজ] প্রতিদন রাজকার্ধয পর্যবেক্ষণ না করেন তিনি নির্ঘাত 
ঘোর নরকে নিশ্চয় পতিত হন। এইরূপ শুনা যায় যে পূর্বে 
হ্বগ নাঁমে- এক শত্যবাদী বিপ্রভক্ত শুদ্ধন্বভাঁব যশম্বী রাজা 
ছিলেন) তিনি একদা পুক্ষরতীর্থে স্বর্ণালঙ্ক তা সবস! কোটি 
ধেনু ত্রাহ্মণদিগকে দান করেন । এ সমস্ত ধেনুর সহিত কোন 
এক উদ্ভজীবী সাগ্সিক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটা সবৎসা খেন্ু 
আনিয়া ছিল। রাজ? তাহাঁও দান করেন। তখন এ ব্রাহ্মণ 
ক্ষুধার্ত হইয়! এ,ধেন্ুর অন্বেষণে নির্গত হন এবং বহুকাঁল থরিয়া 
নানা দেশ পর্যটন করেন, কিন্ত কিুতেই ধেনুর কোম সন্ধান 
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পাঁন না। পরে তিনি কনখল প্রদেশে গিয়! কোঁন এক ত্রাঙ্ধ- 
ণের গুছে এ ধেনুকে দেখিলেন। সে নীরোগ কিন্তু তাহার 
বগুস বয়োবস্থায় জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। অনন্তর ব্রাহ্মণ এ 
ধেনুর নাম ধরিয়া ডাকিলেন, শবলে ! আইস। ধেন্ু এ ডাক 
(শুনিতে পাইল এবং স্বরপরিচয়ে চিনিতে পারিনা এ জ্বলদর্গ'র- 
কণ্প ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ্ু যাইতে লাগিল? তখন 
যে ব্রাহ্মণ এত দ্বিন প্রতিপালন করিয়া আপিতে ছিলেন 
তিনিও দ্রতপদে ধেনুর অনুগমন করিয়া সত্বর এ ধষিকে 
কহিলেন, ,এই ধেনু আমার] মহারাজ হৃগ ইহা আমাকে 
দান করিয়া ছিলেন। এই সুত্রে উভয়ের তুমুল বাঁদানুবাদ 
উপস্থিত। পরে দুই জনেই রাজা নৃগের নিকট গমন করি- 
লেন, এবং গৃহপ্রবেশের জন্য রাজার আদেশ অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন । উহ্থারা ব্ুদিন রাজার প্রতীক্ষায় থাঁকিলেন, 
কিন্ত তাহার সাক্ষাৎকার লাভ হুইল না! পরে উহার. 
একান্ত ক্রোধাবিষউ হইয়া কঠোর বাক্যে উদ্দেশে রাজাকে 
কহিলেন, যখন তুমি কার্ধ্যাথাঁদিগের কার্ধ্যসিদ্ধির জন্য দর্শন 
প্রদান করিলে না তখন তুমি ক্ককলাস হইয়া একটা গর্তে বনু- 
কাল অদৃশ্যভাবে বাস করিবে! অতঃপর এই মত্ত্যলোকে 
ভগবান বিষুঃ পুরুষমূর্তিতে উৎপন্ন হইবেন। তিনি যইুকুল- 
কীর্তিবদ্দন বাস্ছদেব! সেই বাস্দেবই তোমায় শাপমুক্ত 


৩৩ 
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করিবেন | এক্ষণে তৃমি কৃকলাস হুইয়। নিষ্কৃতিকাল আপেক্ষা 
কর। কলিধুগে মহাবীর্ধয নর ও নারায়ণ ভূভাঁরহরণের নিমিত্ত 
নিশ্চয় প্রণছুভূত হইবেন। 

এ দুই ব্রাহ্মণ এইরূপে রাজা নৃগকে অভিসম্পাত করিয়? 
নিশ্চিন্ত হইলেন এবং এ ছুর্বলা বৃদ্ধ! শবলাকে কোন এক ত্রান্ধ- 
ণের হস্তে সম্প্রনান করিলেন । বৎস ! এক্ষণে সেই নৃগ ব্রা্ষ- 
ণের হস্তে ঘোর অভিশাপ ভোগ করিতেছেন । ফলত কার্যযার্থ- 
দিগের বিবাঁদ বিচ'রবিমুখ রাঁজার দেষের জন্য হইয়া! থাকে, 
অতএব এজারা শীঘ্র আমার নিকট আগমন করুক । রাজা 
প্রজাপালনধর্মের ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হন । এক্ষণে যাও দেখ 
কেহ বিচারার্৫থা হুইয়। আসিয়াছে কি না। 


চতুঃপঞ্চাশ সর্গ 


অনন্তর তত্তবিৎ লক্ষ্মণ কুতাঞ্জলিপুটে রাগকে কহিলেন, 
আধ্য। সামান্য অপরাধে ব্রাদ্ধণেরা যহারাঁজ নৃগকে দবত্তায় 
যমদণ্ডের ন্যায় এই দাকণ অভিশ!প প্রদান করিলেন? 
আশ্চর্য্য ! পরে নৃগ এই ব্যাপার অবগত হইয়া এ ছুই ক্রোধা- 
বিষ্ট ব্রাহ্মুণকে কি বলিলেন ? 

রাম কহিলেন, বৎস! শুন । রাজা নৃগ শাপগ্রস্ত হইয়া 
এ ছুই ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিলেন এবং তাহাদিগকে ব্যোম- 
পথে অদৃশ্য দেখিয়া মন্ত্রী পৌর ও পুরোহিতকে আহ্বান 
পূর্বক দুঃখিত মনে কহিলেন, শুন, নারদ ও পর্বত নামে ছুই 
জন অনিন্দনীয় ব্রাহ্মণ আমাঁকে অভিসম্পাত করিয়া বাুবেগে. 
ব্রশ্ধলোকে প্রস্থাম করিয়াছেন 1! অতএব তোমরা আজ 
আমার পুত্র বন্ুকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর এবৎ আমার জন্য 
শিশ্পিগণের সাহায্যে সুখস্পর্শ গর্ত প্রস্তুত করিয়া দাও! আমি 
তন্মধ্যে বাস কবিয়া নির্দিষ্ট শাপকাঁল অতিবাহিত করিব । 
শিস্পিরা শীত শ্রীম্ম বর্ষা নির্ধিঘ্বে যাঁপন করিবার নিমিত্ত 
তিনটি র্ত প্রস্তুত করুক! ফলবান বৃক্ষ পৃক্পনতী জা ও 
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ছায়াবহুল গুল্ম সকল রোপিত হউক। গর্তের চতুর্দিক রমণীয় 
অগ্ধ যোজন ব্যাপিয়। যাহাতে সুগন্ধী পুষ্প থাকে এইকপ 
ব্যবস্থা করিয়! দেও । আমি সেই স্থানে শাপকাল সুখে 
যাপন করিব! 

মহারাজ নৃগ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বন্নকে রাজো স্থাপন 
পূর্বক কহিলেন, বস! তুমি ধর্মশীশ হইয়া! ক্ষত্রিয়ধর্থান্ুসারে 
প্রজাপালন কর। তৃমি তে! দেখিলে দুইটা ব্রাহ্মণ ক্রোথাবিষট 
হইয়। সামান্য অপরাদপেও আমাকে অভিশাপ প্রদান করি- 
লেন? এক্ষণে আমার জন্য সন্তপ্ত হইও না। যাহার প্রভাবে 
আমার এই বিপদ, সেই প্রাক্তন কর্ম ছুরতিক্রমণীয়। পুর্বজন্মো 
যাহার বীজ সঞ্চিত আছে যেই সুখ ও দুঃখ কখন যত্বুলভ্য কখন 
ব1 অধত্বলভ্য ! একম্থানে থাক বা নাই থাক তাহা নিশ্চয় 
ভোগ করিতে হইবে ? অতএব তুমি এ বিষয়ে কিছুমাত্র শোক 
করিও না। 

রাজ! নৃগ বসকে এই বলিয়া রত্বখচিত সুরচিত গর্ভে প্রবেশ 
পূর্বক ব্রাহ্মণের রোববিজ্প্তিত অভিশাপ ভোগ করিতে 


লাগিলেন । 


পঞ্চপঞ্চাঁশ সর্গ 


সপ্তাহে (-৫৮-৮ 


রাঁম কহিলেন, বস! এই আমি তোমার নিকট রাজা 
নগের অভিশাপবুত্তীস্ত সবিস্তরে কীর্তন করিলাম এক্ণে 
এইরূপ কথ! যদি আরও শুনিবার ইচ্ছা থাকে তো কহছি- 
তেছি শুন। | 

লক্মূণ কহিলেন, আধর্ধ্য ! এইরূপ অত্যাশ্চ্যয কথা যতই 
শুনি কিছুতেই ওৎস্গক্যের নিবৃত্তি হয় না? এক্ষণে বলিতে 
আরম্ভ করুন| রাম কহিলেন, শুন | পুর্বে নিমি নামে এক 
রাজা ছিলেন? তিনি ঈক্ষাকুর পুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ | নিমি 
বলশ[লী ও ধর্মশীল | শুনিয়াছি তিনি মহর্ষি গোঁতমের 
আশ্রম সান্িধ্যে বৈজয়ন্ত নামে এক সুরপুরসদৃশ পুর স্থাপন 
করেন। কোন এক সময় ঈক্ষাকুর পরিতোষের জন্য তাহার 
এক বৃহৎ যজ্ঞ আহরণের ইচ্ছ! হয়! পরে তিনি উক্ষকুকে 
আমান্ত্বণ পুর্ব্বক সর্বাগ্রে মহর্ষি বনিষ্ঠকে পরে অত্র, আঙ্গিরা 
ও ভৃগুকে যজ্জকে বরণ করিলেন। তখন বসিষ্ঠ কহিলেন, 
রাজন! আমি ইতিপুর্বে সুররাজ ইন্দ্রের বজ্ডে বৃত হইয়াছি, 
অতএব তুমি তাহার সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করির1 
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থাক! কিন্ত রাজা নিমি কাল প্রতীক্ষা না করিয়া তাহার 
পদে মহর্ষি গেখতমকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং এ সমস্ত 
ব্রাঙ্মণকে লইয়া রাজধানী বৈজয়স্তের সন্বিছিত হিমাঁচলের 
পার্থখে যজ্ঞ করিতে লাশিলেন। তাহার দীক্ষাকাল পাঁচ 
সহআ্ব বৎসর! এদিকে মহর্ষি বসিহ্ত ইন্দ্রের যজ্জছে ব্রতী 
ছিলেন! তিনি তাহা সমাপন করিয়া হোতৃকাধেযের জন্য 
রাজা নিমির নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন 
মহর্ষি গৌতম হোতৃকার্ষ্যে ব্রতী আছেন! দেখিবামাত্র 
তাহার অন্তরে ক্রোধের ! সঞ্চার হইল ! তিনি রাজার 
সাক্ষাৎকার লাভের জন্য কাল প্রতীক্ষা করিতে,লাগিলেন ৷ 
এ দিন নিমিও গাঢ নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। তাহার অদ- 
্শনে বসিষ্ঠের মনে ক্রুর ক্রোধ উপস্থিত হইল ॥ তিনি কহি- 
লেন, রাজন ! ভূমি আমায় অবজ্ঞা করিয়া যখন হোতৃকার্ষে 
অন্যকে বরণ করিয়াছ তখন এই অপরাধে তোমার মৃত্যু 
হইবে! এই অবসরে নিমিও গাত্রোথান করিলেন এবং 
বসিষ্ঠের অভিশাপের কথা শুনিয়া ক্রোধভরে তাহাকে 
কহিলেন, তপোধন ! আমি নিদ্দ্রিত ছিলাম; আপনি আসি- 
য়াছেন ইহা জানিতে পারি নাই; এই অবস্থায় যখন 
আপনি রোষ কল্ষত মনে আমার উপর দ্বিতীয় যমদণ্ডের 
ন্যায় শাপানল নিক্ষেপ করিয়াছেন তখন আপনিও আমার 
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অভিশাঁপে নিশ্চয় মরিবেন ১ কিন্ত আপনার মৃতদেহের শোভা] 
ব্যাপক কাল থাকিবে । 

লক্ষণ ! এইরূপে রাজা! নিমি ও বসিষ্ঠ ক্রোঁধৰশে পর" 
স্পর পরস্পরকে অভিশাপ দিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুযুখে পতিত 
হইলেন কিন্তু উভয়ের দেহ ব্রক্ষতেজে জ্যোতিক্মান হইয়া 
রহিল | 


ষটপঞ্চাশ সর্গ । 
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লক্ষন কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আধ! বল্ন, এই দেব" 
তুল্য নিমি ও বসিষ্ঠ একবার দেহভ্যাগ করিয়া আবার 
কিরপে দেহ ধারণ করিলেন । রাম কহিলেন, বস! নিমি 
ও 'বনদিষ্ঠ উভয়ে দেহত্যাগ করিয়া বায়ুন্বরূপ হইয়া গেলেন | 
পরে বসিষ্ঠ অন্য এক শরীর লাভের নিমিত্ত পিতা ব্রন্মার 
নিকট গমন করিলেন এবং তীহাঁকে অভিবাদন করিয়া 
কহিলেন; ভগবন্‌! আমি রাজা নিমির অভিশাপে দেহমুক্ত 
হইয়া এই বায়ু আকার প্রাপ্ত হইয়াছি দেহহীন লোকের 
বিষম ক। এহিক ও পারভ্রিক সমস্ত কার্ধাই বিলুপ্ত হয় | 
এক্ষণে আমি যাহাতে পুনর্বার দেহ অধিকার করিতে পারি 
আপনি কপ করিয়া তাহার বিধান করিয়া দিন! 

তখন অমিতপ্রভ ভগবান ব্রহ্মা কহিলেন, বস! তুমি 
মিত্রাবরুণ-বিজৃত তেজে প্রবেশ কর, ইহাতে ভূমি অযোনিসম্ভব 
হইবে এবং ধর্মশীল হইয়৷ পুনর্ধার প্রজাপতিত্ব লাভ করিবে! 

অন্তর মহর্ষি বসিন্ঠ সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্ধাকে প্রদক্ষিণ 
প্রণাম করিয়া শীঘ্র সমুদ্রে গমন করিলেন | এ সময় সুরপৃজিত 
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মিত্রদেব ক্ষীরোদরপী বরণের সহিত বকৰুণাঁধিকারে 
নিযুক্ত ছিলেন ! তৎ্কালে হুরূপা অপ্সরা উর্ধশীও সধীপরি- 
বৃত হুইয়৷ যদৃচ্ছা ক্রমে তথায় আগমন করিল! বকণ এ পদ্ম- 
পলাশলোচনা পুর্ণচন্দ্রাননাকে আপনার আলয়ে ক্রীড়া 
করিতে দেখিয়া যাঁর পর নাই সম্ভষট হুইলেন এবং তাহার 
সংনর্গ লাভের প্রার্থনা করিলেন । উর্বশী কতাঁঞ্জলশুটে 
ক'হল, দেব! মিত্র আমায় এই বিষয়ের জন্য আগ্রে অনুরোধ 
করিয়াছেন ! তখন বকণ কামশরে নিপীড়িত হইয়। কহিলেন, 
নুন্দ'র ; তবে আমি এই দেবনির্মিত কুস্তে ত্বন্দর্শনপ্থলিত তেজ 
পরিত্যাগ করি । যদ্দি তুমি আমার সহযোগ নাই ইচ্ছা! কর 
তাহা হইলে তোমার জন্য এইরপে রেতত্যাগ করিয়া আমি 
কৃতকার্য হইব। . 

উর্বশী 'লাকপাল বরুণের এই সুমধুর কথা শুনিয়া প্রীত 
মনে কহিল, দেব ! আপনি যেরূপ কহিলেন তাহাই হউক! 
দেখুন আমার এই দেহমাত্র মিত্রের কিন্ত আমার হৃদয় আপ- 
নার, আর আপনার ছৃদয়ও আমার । ফলত আপনার প্রতি 
আমার অতুল প্রীতি বিদ্যমান আছে! 

উর্বশী এই কথা কহিবামা ত্র বকণ ভ্বলদগ্মিতুল্য তেজ কুস্ত- 
মধ্যে পরিত্যাগ করিলেন । পরে উর্বশী ও মিত্রের নিকট উপ- 
স্থিত হুইল! তখন মিত্র ক্রোধাবিষউ হইয়া কহিলেন, রে 
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ুষ্টে! আমি তোরে অগ্রে প্রাথনা করিয়াছিলাম কিন্তু তুই 
কেন আমায় উপেক্ষা! করিলি এবং কেনই বা অন্য পতি গ্রহণ 
করিলি? এই ছুক্ষর্ম নিবন্ধন তোকে আমার ক্রোধের ফল- 
ভোগের জন্য কিয়ৎকাল মর্ত্যলোকে থাকিতে হইবে। তুই 
বুধের পুত্র কাশিরাজ পুরুরবার নিকট গমন কর। অতঃপর 
তিনিই তোর ভর্তা হইবেন! 

তখন উর্বশী এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া প্রতিষ্ঠান নগরে রাজর্ষি 
পুরূরবার নিকট উপস্থিত হইল এই পুরুরবার পুন শ্রীমান 
আয়ু। ইন্দ্রএরাভাব রাজর্ধি নহুষ এই আয়ু হইতে জন্মগ্রহণ 
করেন! সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রান্রের প্রতি বজ্ত্যাগ করিয়। পরি- 
শান্ত হইলে ইনিই বহুকাল ইন্্রত্ব করিয়ছিলেন। পরে উর্বশী 
শীপক্ষয়ে পুনরায় দেবলে কে প্রস্থান করেন | 
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লক্ষ্মণ এই অদ্ভূত কথ শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, 
আর্ধা! বসিষ্ঠ ও নিমি উভয়ে একবার দেহত্যাঁগ করিয়া কিরূপে 
পুনর্বার দেহ লাভ করেন ? 

রাঁম কহিলেন, লক্মমণ ! এ যে মিত্র বকণের তেজঃপুর্ণ 
কুন্ত, উহাতে, ছুইটী তেজোময় খধি জন্মগ্রহণ করেন। এ 
ফুম্ত হইতে সর্বাগ্রে অগস্ত্য উৎপন্ন হন? কিন্ত তিনি জাত- 
মাত্র মিত্রকে কহিলেন আমি একমাত্র তোমার পুত্র নহি; 
এই বলিয়; তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । বরণের 
তেজ পরিত্যাগের পূর্থে এ কুন্তে মিত্রের তেজ নিহিত হুইয়া- 
ছিল। অর্থাৎ যে কুম্তে মিত্রের তেজ ছিল তাহাঁতেই বকণ 
তেজ পরিত্যাগ করেন । পরে কিয়ৎকাঁল অতীত হইলে 
মিত্র ও বকণের সঞ্চিত তেজ হইতে তেজন্বী ইক্ষাকুকুলদেনতা 
বসিষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জন্মিবামাত্র রাঁজা ইক্ষাকু 
আমাদিগের এই বংশের হিতোদ্দেশে ভাহাঁকে পৌরহিত্তে 
বরণ করিলেন! বন! বসিষ্ঠের এই নুতনূ দেহের উৎপত্তির 
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কথ! কহিলাম? এক্ষণে রাজর্ধি নিমির যেরূপ ঘটিয়াছিল 
তাহাও শুন | 

মনীধি খধষিগণ নিমিকে দেহযুক্ত দেখিয়াও যজ্ঞ হইতে 
বিরত হন নাই। এবৎ গন্ধমাল্য ও বন্ত্র দ্বারা নিমির মৃত- 
দেহ সুসভ্জিত করিয়া তৈলক্রোণিমধ্যে রক্ষা করেন। পরে 
যজ্ঞ সমাপন হইলে মহর্ধ ভৃগু কহিলেন, রাজন ! আমি 
তে'মার প্রতি অতিমাত্র প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার 
দেহে জীবন সঞ্চার করিয়। দিব। ভৎ্কালে দেবতাঁরাও শ্রীত 
হইয়া এই কথ! কহিলেন । অনস্তর সকলে নিমিকে ক্হলেন, 
রাজন! তুমি বর প্রার্থনা কর, বল তোমার জীবাত্ম!কে 
কোথায় রাখিব। তখন নিমির আত্মা কহিলেন, সুরগণ ! 
আমি সর্কভুতের নেত্রপুটে বাস করিব। দেবগণ সম্মত 
হুইয়া কহিলেন, তুমি বায়ু স্বরূপ হুইয়।'সমস্ত জীবের নেত্র 
সব্রণ করিও । অতঃপর জীবের নেত্র ত্বৎসংযোগজনিত 
ক্লেশে বিশ্রামার্থ মুছুমুু নিমেষধর্্ম প্রাপ্ত হইবে । স্ুর- 
গণ রাজর্ধি নিমিকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া যথাস্থানে 
প্রন্থান করিলেন! তখন খষগণ নিমির পুত্রোৎ্পত্তির 
নিমিত্ত তাহার দেহকে অরণি স্বরূপ কণ্পন। করিয়া পুত্রপ্রাপ্তি- 
মূলক মন্ত্র ও হোম দ্বারা বলপূর্বক মন্থন করিতে লাগিলেন । 
এই সুত্রে মহু।তপ। মিথির জম্ম হয়] অরণিমস্থন হইতে উৎপন্ন 
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এই জনা তাহার নাম মিথি। জনন হইতে জনক তাহার 
অপর নাম। আর তিনি অচেতন দেহ হইতে উৎপন্ন 
বলিয়া বৈদেহ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন] বস! এই আমি 
তোমার নিকট নিমির অভিশাপে বসিন্টের যাহা ঘটিয়াছিল 
এবং বসিষ্ঠের অভিশাঁপে নিমির যাহা ঘটিয়াছিল তাহা কীর্তন 
করিলাম । ৃ্‌ 
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, অনন্তর লক্ষণ শ্বপ্রভাবপ্রদীপ্ত রাঁমকে জিজ্ঞাসিলেন, 
আর্ধ্য ! এই বসিষ্ঠ ও নিমিসংবাঁদ অতি অভ্ভত। কিন্ত এক্ষণে 
জিজ্ঞাস্য এই যেরাজা নিমি মহাবীর ক্ষত্রিয়, বিশেষত তিনি 
যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন? এই অবস্থায় তিনি বসিষ্ঠদেবকে 
কেন ক্ষমা করেন নাই? 

রাম সর্বশাক্বিশাঁরদ লক্মমণকে কহিলেন, বন ! | নকলের 
সকল অবস্থায় ক্ষমাগ্ডণ দেখিতে পাওয়া যায় না! রাজা 
হ্যাতি সন্বগুণ আশ্রয় করিয়া যেমন ছুঃসহ ক্রোধ সহ্য করিয়া 
ছিলেন, এক্ষণে আমি তাহা কহতেছি অবহিত হুইয়! শুন । 
প্রজারঞ্জন রাজা যযাতি নহুষের পুত্র! তাহার সর্বাঙগসুন্দরী 
দুইটি স্ত্রী ছিল! তম্বধ্যে একটীর নাঁম শর্শেন্ঠা ! ইনি 
দিতির পৌঁত্রী এবং বৃষপর্বার পুত্রী। যযাতি ইহাকে বিশেষ 
সমাদর করিতেন । অপর] দেবযানী । ইহার প্রতি যযা- 
তির তাদৃশ অনুরাগ ছিল না । এই ছুই পত্রীর মধ্যে 
শর্ষিষ্ঠার গভে পুরু এবং দেবযাঁশীর গ্ভে' যছু জন্ম গ্রহণ 
করেন। কিন্ত পুরু স্বগুণে এবং রাজ প্রণয়িনী জননীর কারণে 
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রাজার অভিমাত্র প্রিয়পাত্র হুইয়। উঠেন! তদ্দস্টে যছু 
চুঃখিত হইয়! মাতাঁকে কহিলেন, মাঁতঃ! তূমি উদারচ'রত 
মহর্ষি ভৃগুর বংশে জন্মাগ্রহণ করিয়াছ ॥ কিন্তু তোমাঁকে মর 
পীড়া ও ছুঃসহ অপমান সহ্য' করিতে হইতেছে। এক্ষণে 
আঁইস, আমরা ছুই জনেই অন্মিপ্রবেশ করিয়া এই কে 
শান্তি করি। রাজা দৈত্যকন্যা শর্মিষ্ঠার সহিত সুখে কাঁল- 
যাপন ককন। আর এই কফ যদ্দি তোমার সহ্য হয় তবে 
আমায় অনুজ্ঞা দেও। তুমি সও আমি সহ্িব না, আমি 
নিশ্চয় মরিব। এই বলিয়া যু অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন | 

তখন দেবযানী পুত্রের এই কথা শুনিয়! ক্রোধভরে 
পিত।কে স্মক্পণ করিলেন । মহর্ষি ভার্গৰব কন্যার অভিপ্রায় 
জানিতে পারিয়া যথায় দেবযানী সত্বর তথায় উপস্থিত হুই- 
লেন এবং তাহাকে অপ্ররুতিষ্থ অহ্াষ্ট ও অচেতন দেখিয়া 
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন, বসে ! একি! তখন দেবযানী 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, পিতঃ! আমি হয় অগ্মিপ্রবেশ 
বা তীব্র বিষ পান করিব, ন1 হয় জলমগ্নু হুইয়| মরিব! কিছু- 
তই আমার আর বাচিবার ইচ্ছা নাই । অ.মি যে দুঃখিত 
ও অবনানিত হুইয়াছি তুমি ইহার কিছুই জান না। বৃক্ষকে 
ছদন করিলে বৃক্ষাশ্রিত পত্রপুষ্প কাঁজেই ছিন্ন হুইয়া৷ থাকে! 
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রাজি যযাতি ভোঁমাঁর সম্মান রাখেন ন!ঃ তন্নবন্ধন আমায় 
অবজ্ঞা ও অসম্মান করেন । 

মহর্ষি ভার্গব এই কথা ওনিবামাত্র ক্রে'ধে অধীর হইয়। 
যযাতিকে কহিলেন, রে ছুরাত্মদ্ব! যখন তুই আমায় অবজ্ঞ। 
করিতেছিস্‌ তখন আমার অভিশাপে তুই জরাজীর্ণ হুইবি এবং 
তোর ইন্দ্রিয় সকল শিখিল হুইবে। কুর্ধ্যসঙ্কান মহর্ষি ভার্গব 
রশজ' যযাঁতিকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া দেবযানীকে আশ্বাস 
প্রদান পূর্ব্বক স্বভবনে প্রস্থান করিলেন । 


একোনষফিতম নর্ | 
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অনন্তর রাজ! বযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া যুৃকে কহিলেন, 
বৎস্য! তুমি ধর্মজ্ঞ, এক্ষণে আমার এই জর] গ্রহণ কর, 
আমি নানারপ ভোগ উপভোগ করিব। আমি ভোগমুখে 
পরিতৃপ্ত হই নাই। এক্ষণে ভোগ অনুভব করিয়া পশ্চাঁৎ 
রা গ্রহণ করিব। যছু কহিলেন রাজন! পুক আপনার 
প্রিয় পুত্র! তিনিই এই জরা গ্রহণ ককন ! আপনি আমাকে 
অর্থে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং নিকটেও আর বাঁস করিতে 
দেন না] এক্ষণে আপনি যাহাদের সহিত একত্রে পাঁন- 
ভোজন করেন তাহারাই আপনার এই জরা গ্রহণ করুন। 
তখন যযাঁতি পুককে কহিলেন, বন্য! তভুনি আমার উপ- 
কারের জন্য এই জরা গ্রহণ কর! পুরু কৃতাঞ্জনিপুটে 
কহিলেন, আমি ধন্য ও অন্ুগৃহীত হইলাম! আমি আপনার 
আদেশ পালনে প্রস্তুত আছি! 

অনস্তর রাজা যযাতি অতিশয় হৃষউ হইয়া পুরুর দেহে 
জর! সংক্রামিত করিলেন এনৎ যৌবন 'লাভ করিয়। বন্ধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক রাজ্য পালন ক'রতে লাখিলেন। 


৩৫ 


২৭৪ রামায়ণ 


এই রূপে বন্ছকাল অতীত হুইলে একদ। তি'ন গুরুকে কহি- 
লেন, বস! আমি তোমার নিকট আপনার জরা নাস 
স্বরূপে রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহা আনয়ন কর এবং 
আমাকে দেও! তুমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না, 
আমি তোমা হইতে পুনরায় তাহা লইব! তুমি আদেশ 
পালন কয়িরাছ এই জন্য আমি তোমার প্রতি প্রীত 
হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষেক 
করিব । 

যযাঁতি পুক্ূকে এই রূপ কহিয়৷ যদ্ুকে কহিলেন, পরে 
দুরু ! তুই আমার ওরসে ক্ষত্রিয় রূপী ছুদ্ধর্য রাক্ষল হইয়। 
জন্মিয়াছিস_1 তুই আমার আদেশ পালনে পরাগ্ণখ ! আমি 
তোরে কদাচ রাজ্য দিব না। আমি তোর গুন পিতা, 
তুই যখন আমার অবমানন। করিয়াহিস, তখন তোর হইতে 
দাকণ রাঁক্ষল সকল জন্ম গ্রহণ করিবে । রে দুর্মতি ! তোর 
সন্তান সম্ততি সোম বংশীয় রাজপদবী পাইবে না এবং তোর 
ন্যায় ছুর্বিনীত হইবে । রাঁজা যযাতি যছ্রুকে এইরূপ কহিয়া 
পুরুকে রাজ্যে স্থাপন পূর্বক বানপ্রশ্থ আশ্রয় করিলেন এবং 
বন্তুকাল পরে তন্ুত্যাগ করিয়া! হ্বর্গারঢ় হইলেন! পুৰকও 
প্রতিষ্ঠান নগরীতে ধর্মানুসারে রাজ্য পালন করিতে লাগি- 
লেন! এদিকে রাজবংশের অযোগ্য ছুর্গম ক্রোঁঞ্চষন নামক 
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পুরমধ্যে যছু হইতে বহুসংখ্য রাক্ষম জম্ম গ্রহণ করিল। 
লক্ষ্মণ! নিমি রাজ ত্রান্ধমের শাপগ্রস্ত হইয়া ত্রাঙ্ষণকে 
অভিসম্পাত করেন কিন্ত বযাতি ভর্গবের শাপ ক্ষত্রিয় 
ধন্মান্ুনারে ধারণ করিয়া ছিলেন! এই আমি তোমাকে 
সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে রাজা নৃগের কার্য্যার্থাকে দর্শন 
না দিয়া যেরপ বাতিক্রম ঘটিয়াছিল আমার এেঁন 
সেরূপ না হয়; অতঃপর আমি সকলের সহিত সাক্ষাৎ 
করিব 

তৃখন ক্রমশঃ 'সাকাশে নক্ষত্র সকল বিরল হইয়া! আসিতে 
লাগিল। পূর্বদিক অৰকণকিরণে রঞ্জিত হুইয়া যেন কুুম- 
রাগরক্ত বসনে অব্গুঠিত ও সুশোভিত হইল । 


প্রক্ষিগ্ত ৬ম সর্গ। 


সারি (১৫১১০ 


অনন্তর পঘ্বপলাশলোচন পাম বিমল গ্রভাতকালে প্রাতঃ- 
কতা সমাপন পুর্বক বিচারাঁসনে উপবিষ্ট হুইলেন। তিনি 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পুরোহিত বসিষ্ঠ, কশ্থযপ, বাবহারবিৎু মন্ত্রী ও 
অন্যান্য ধর্মপাঠকের সহিত রাজধর্ম পর্যাবেক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। ভ্ীহার সভা নীতিজ্ঞ সভ্য ও রাজগণে পরিবৃত 
হইয়া ইন্দ্র যম ও বৰকণের সভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । 
তখন রাম লক্ষণকে কহিলেন, বস! তুমি যাও, গিয়। 
কাধ্যার্ধীদিগকে আহ্বান করিয়া আন । লক্ষণও রামের 
আদেশে উপমন্থিত হইয়া কার্য্যাথাদিগকে আম্বান করিতে 
লাগিলেন কি্তু তৎ্কালে কেহই কহিল না যে আজ আমার 
এখানে কোন কার্য আছে। ফলত রামের রাজ্যশাসন- 
কালে আধি ব্যাধি কিছুই ছিলন!॥ বস্গুমতী সুপরু শন্যে 
পূর্ণ! বালক মুবাও এই উভয়ের মধ্যম কেহই মৃত্যুমুখে 
পতিত হুইত না! তখন লক্ষণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কতাঞ্জলিপুটে 
রাঁমকে কহিলেন, আর্য! কার্যার্থা কেছই উপস্থিত নাই। 
তখন রাম প্রসন্ন'মনে পুনর্বার কহিলেন বস! তুমি আবার 
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যাঁও, গিয়া দেখ যদি কেহ উপশ্থিত থাকে । সম্যক প্রযুক্ত 
নীতির প্রভাঁবে কুত্রারপপি অপর্শ নাই, রাঁজভয়ে সকলেই যেন 
পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতেছে ! অধিক কি মহ প্রযুক্ত 
শরই যেন প্রজাগণের রক্ষা বিধানে নিঘুক্ত আছে। তথাপি 
তুমি ত২্পর হুইয়! সকলকে রক্ষা কর। 

অনন্তর লক্ষমণ রাঁজভবন হইতে নির্গত হইয়! দ্বারদেশে 
একী কুকুরকে দেখিতে পাইলেন সে মুহুমুহু চিৎকার 
করিতেছিল। তদ্দস্টে লক্ষমণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কুকুর! তুমি বিশ্বস্ত মনে বল তোমার কি কার্ধ্য আছে! 
কৃক্কুর কহিল, যিনি কল প্রাণির এক্ষক, যিনি ভয়ে অভয়- 
দীতা আমি, সেই মহারাজ রামকে বলিতে ইচ্ছা! করি। 

লক্ষমণ কুকুরের এই কথা জানাইবাঁর নিমিত্ত রামের নিকট 
উপস্থিত হইলেন এবং শঁহাকে জানাইয়' পুনর্ববার কুকুরকে 
গিয়া কহিলেন, যদ্দি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে তাহা হইলে. 
তুমি মহারাজকে জানাও । কুকুর কহিল, দেবালয় রাজ- 
প্রাসাদ ও ত্রান্ষণের গৃছে অশ্মি ইন্দ্র বায়ু ও নুর্য্য অবস্থান 
করিয়। থাকেন! আমরা সমস্ত জন্তর ভধম, সুতরাং তথায় 
প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহি। রাজ! মূর্তিমান ধর্ম, আমি 
তাহার নিকট যাইতে সাহস করি না। তিনি সত্যবাদী 
যুদ্ধ বিশারদ প্রাণিগণের হিতে নিযুক্ত। তিনি সন্ধি 
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বিগ্রহাদির যথাযথ প্রয়োগ অবগত আছেন তিনি সর্ধজ্ঞ 
সর্বদশরী ও নীতির অ্রষ্টা। তিনি চন্দ্র যম কুবের অগ্নি 
ইন্দ্র সুর্য ও বরুণ । আপনি সেই প্রজাপালক রাজাকে 
গিয়া বলুন তাহার অদেশ বাতীত আমি প্রবেশ করিডে 
সাহসী নহি? 

অনন্তর লক্ষমণ রামের নিকট (গয়া কহিলেন, আর্য! 
আমি কহিয়াছিলাম একটী কুকুর কার্যযার্থা হুইয়া দ্বারে 
অবস্থান করিতেছে, এক্ষণে কি আদেশ হয়! রাম কহি- 
লেন, বৎস! কার্য্যার্থা কুক্কুবকে শীঘ্র আনয়ন কর। 


প্রক্ষিণ্ত ২য় সর্ণ। 
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শন্মমণ রামের আদেশ পাইবামাত্র সত্বর কুকুরকে আম্ান 
করিয়া বরাজলভায় লইয়া গেলেন! রাম উহাকে উপস্থিত 
দেখিয়া কহিলেন, সারমেয়! তোমার কোন ভয় নাই, যা 
বলিবার আছে সমস্তই বল! কুকুর কহিল, রাঁজন্‌ ! রাজাই 
প্রাণিএাণের কর্তী ও শান্তা) সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলে 
তিনি ভ্বাগৃত থাকেন । তিনি প্রজাপালক। তিনি সুপ্রযুক্ত 
নীতির বলে ধর্রক্ষা করেন] যদ্দি রাজা পালনে বিমুখ হন 
তাহ] হইলে প্রজারা শীঘ্র নট হইয়া যায়! রাজা জগতের 
পিতা ও রক্ষক! রাজা কাল যুগ ও সমস্ত জগৎ! ধারণ 
করেন এই অর্থে ধর্থ এই নাম হইয়াছে । ধর্ম দ্বারা সমস্ত, 
প্রজা ধৃত হইয়া থাকে । যখন রাজা এই স্থাবর জঙ্গমাত্মকে 
জগৎকে ধারণ করেন দুষ দমন ও শি পালন করেন এই 
জন্য তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম। রাজন ! আমার বোধ হয় 
ধর্মের নিকট কিছুই ছুশ্রাপ্য নাই। দান, দয়", সাধুণের 
সন্তান” ব্যবহারে সরলতা, এই গুলি পরম ধর্ম। রাজা 
প্রজাপালন দ্বারা ইহলোক ও পরলোক শুভলাভ করেন। 
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আপ।ন প্রমাণের প্রমাণ। সাধুগণের আচরিত থর্্ 
আপনার অবিদ্িত নাই। আপনি ধর্মের পরম আশ্রয় 
এবং গুণের সাগর? আমি অজ্ঞানতা হেতু আপনাকে 
এইরূপ কহিলাম; এক্ষণে প্রত হইয়া আপনাকে প্রসন্ 
করিতেছি আপনি আমার প্রতি রুট ছইবেন না । 

তখন রাম কুকুরের এইরূপ কথা শুনয়া কহিলেন, 
আমি তোমার কি করিব তুমি বিশ্বস্ত চিত্তে শীত বল। 
কুকুর কছিল, রাজ ধর্ম দ্বার! রাজ্য প্রাপ্ত হন, ধর্ম দ্বারা! 
প্রাজা পালন করেন এব ধর্ম বলেই লোকের শরণ্য হন, 
এবং সকলকে অভয় দান করেন। ইহ! হাদয়ে ধারণ 
করিয়া আমার যা কার্ধা শ্রবণ কৰকন | সর্ধার্ধনিদ্ধ নামে এক- 
জন ভিক্ষু ব্রাঙ্ষণ আছেন । তিনি বিনাপরাধে আমায় প্রহার 
করিয়াছেন। শুনিয়া রাম এ ্রাহ্মণকে আনয়ন করিবার 
জন্য একু দ্বরবানকে পাঠাইয়! দিলেন। অনতিবিলম্বে 
সর্বার্(সদ্ধ উপম্থিত। তিনি আসিয়া রামকে কহিলেন, 
রাজন! বল আমায় কি করিতে হইবে! রাম কহিলেন, 
বিপ্র,. এই কুস্কুর তোয়ার কি অপকার করিয়াছিল? 
ইহাকে কেন লগুড় প্রহার করিয়াছ? দেখ, ক্রোথ প্রাণ- 
সংহারক এবং গিত্রবাপদেশী শক্র, ইহা সুতীক্ষ অলি, ইহা 
ভপস্থা যাঁগ যজ্ঞ ও দান সমস্তই নষ্ট করে অত এর,সর্রেতো তাবে 
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ক্রোধ পরিত্যাগ করা আবশ্যক | খাঁবমাঁন অশ্বের যেরূপ 
সারথ্য করে সেইরূপ স্ব স্ব বিষয়ে ধাবমান ছুষ্ট ইন্ট্রিয়গণের 
বিষয় সংহার পূর্বক ধৈর্যা সহকারে সাঁরথ্য করিবে। কাঁয় মন 
বাক্য ও চক্ষু দ্বারা লোকের শ্রেয় সাধন করা উচিত। যিনি 
লোকের শ্রেয় সাধনে রত তাহাকে কেহ বিদ্বেষ করে না 
এবং তিনি পাপে লিগু হন না। আত? ছুর্দমনীয় হইলে 
যেমন অপকার করে সুতীক্ষ অসি, পদাহুত সর্প এবং 
ক্রোধাবিষ্ট শক্রও সেরপ করে না। বিনীত ব্যক্তিরও 
প্রকৃতি উৎ্পথগামী হয় কিন্ত যিনি ইহাকে রক্ষা করিতে 
পারেন ভীহারই নিশ্চয় সিদ্ধি | 

তখন সর্বার্ধলিদ্ধ কহিলেন রাজন! আঁমি ভিক্ষার্ধ 
পর্যটন করিতেছি এই অবসরে এই কুন্কুর পঁথে শয়ন করিয়া 
ছিল। আমি ইহাকে" 'যা যাঃ বলিয়] সরাইবাঁর চেষ্টা করি- 
লাম কিন্তু এই কুকুর মৃছু পদে গিয়া পথ প্রাস্তে বিষম ভাবে 
শয়ন করিল। তখন আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম ইহার এই 
রূপ ব্যবহারে আমার ক্রোধ জন্মিল, এবৎ আমি ইহাকে 
প্রহার করিলাম। রাজন! এই বিষয়ে অবশ্য আমারই 
অপরাধ, অতএব তুমি আমাকে শাসন কর। রাজদণ্ডে 
পাঁপক্ষয় হইলে আর আমার নরক ভয় থাকিবে না| 


[ অনস্তর মহারাজ রাঘ সভাদদগণকে": জিজ্ঞাসিলেন, 
৩৩ 
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এক্ষণে এই ত্রাক্ষণকে কি করা উচিত, আমি ইহাকে কিরূপ 
দণ্ড করিব। দেখ দণ্ড অপরাধের অনুরূপ হইলেই ভবে প্রজ। 
রক্ষিত হয়। তৎ্কালে রাঁজসভায় ভৃগু আঙ্গিরস কুৎ্স 
কাশ্যপ বসিষ্ঠ প্রধান প্রধান ধর্মপাঠক সচিব ও অন্যান্য 
পর্ডিতেরা উপবিষ্ট ছিলেন | ইহারা এক বাক্যে কহিলেন, 
শাম্্রজ্ঞ দিগের অভিপ্রায় ব্রান্মণকে দণ্ড করা উচিভ 
নহে । যুনিগণ কহিলেন, রাজন! রাজা? সকলের শাসন- 
কর্তী। বিশেষত তুমি স্বয়ং সনাতন বিষু, ভুমি জগতকে 
শাসন করিতেছ ] 

কুকুর কহিল রাঁজন্‌ ! যদি আপনি আমার প্রতি পরি- 
ভূ হইয়! থাকেন, আমাকে অনুকম্পা করা যদি আপনার 
অভিপ্রায় হয় আমার সঙ্কণ্প সিদ্ধির অঙ্গীকার পাঁলন করা 
যদ্দি সঙ্গত বোঁধ হয়, তবে আমার প্রার্থনায় আপনি এই 
.ব্রান্মণকে কালঞ্জরে কুলপতি করিয়া দিন । 

রা কুকুরের এই কথা শুনিয়া এ ত্রাহ্ষণকে কেঠলপত্য 
প্রদান করিলেন! ত্রান্ধণও পুঁজিত হইয়! গজস্কান্ধ আরো- 
হুণ পূর্বক হৃষউমনে চপিল ) এই অবসরে মন্ত্িগণ সহাস্য- 
মুখে কহিলেন, রাজন আপনি এই ব্রাহ্মণকে দণ্ড নয় 
বর প্রদান করিলেন রাঁঘ কহিলেন, মন্ত্রিগণ! তোমারা 
এই গুঢ় গতির অর্থ কিছুই বুঝিতে পার নাই! কৌলপত্য। 
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যেকি পদার্থ এইকুন্ুরই তাহাজ্ঞাত আছে । তখন রামের 
আদেশে কুকুর কহিতে লাগিল, রাজন! আমি পুর্বে 
কালঞ্জরে কুলপতি ছিলাম |! দেবতা ও ত্রাক্ষণের সেবায় 
আমার বিশেষ যত্ব ছিল। আমি দাঁস দাসীর প্রতি স্ত্েহ 
প্রদর্শন এবং সকলের আহারাস্তে নিজে বিঞ্%চিৎ আহার 
করিতাম! যা কিছু ধনসম্পদ ছিল সমস্তই সাধারণের সহি 
বিভাগে ভোগ করিতে আমি ভাল বাদিভাম। সৎবিষয়ে 
আমার দৃষ্টি! আমি দেবদ্রব্য সযক্রে রাঁখিতাম এবং বিনয়ী 
সুগীল ও সকলের হিতাকাজী ছিলাম, কিন্তু কেবল 
কোণলপত্ের প্রভাবে এই ঘোর নিকু্ট অবস্থা প্রাপ্ত হুই- 
য়াছি। এই ব্রাহ্মণ কোপন স্বভাব, অধার্শিক,। অন্যের 
অশিষ্টকারী, ক্রুর ও মুর্খ; কৌলপত্যের দোষে ইহার 
উনপঞ্চাশৎ পুকষ নিরয়গামী হইবে । ফলতঃ কোন অবস্থা" 
তেই কৌঁলপত্য স্বীকার করা উচিত নহে । যদ কাহাকে 
পুত্র পশ্ড ও বান্ধবের সহিত নরকন্থ করিবার ইচ্ছণ থাকে 
তাহা হইলে তাহাকে দেবতা গে। ও ব্রাহ্মণের সন্নিহিত করিয়া 
রাখিবে। যে ব্যক্তি ত্রন্মন্থ দেবদ্রব্য স্ত্রী ও বালকের ধন 
হরণ করে, আর যেদত্তাপগারী সে ইউ বস্তুর সহিত শীত্্র 
বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ব্রদ্ষপ্ধ ও দেবদ্রব্য গ্রহণ করে সে বীচি- 
নামক ঘোর নরকে পতিত ত্রইয়। থাকে ।,, অধিক কিযে 
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ব্যক্তি ত্রন্ষস্থ ও দেবদ্রব্য লইবাঁর সঙ্কণ্প মাত্রও করে সেই 
নরাধমকে নরক হইতে নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়! 

রাম কুকুরের নিকট এই কথা শুনিয়া বিশ্যিত হইলেন? 
কুক্ধুরও স্বন্থানে প্রস্থান করিল। এঁকুকুর জাতি মাত্রে দূষিত 
বটে কিন্তু সে পুর্ব জঙ্থে এক জন মহাত্মা ছিল । অনম্ভর সে 
বারাণসীতে উপস্থিত হুইয়। প্রায়োপবেশন করিল | 


প্রক্ষিগ্ত ৩য় সর্গ। 
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কোন এক পর্বতজাত বনে বঙ্ুকাঁল গৃধ ও উলুক বাঁদ 
করিত। এ বনবৃক্ষে পূর্ণ সিংহ ব্যাত্ত্রে আকীর্ণ ও নদীবস্ুল। 
তথায় নানাবিধ পক্ষী নিরন্তর কলরব করিতেছে । একদা 
পাপম্‌তি গৃধ্‌ উলুকের গৃহে প্রবেশ করিল এবৎ ইহা আমাবস 
গত বলিয়া উহ্হার সহিত কলহ করিতে লাগিল। পরেস্ছির 
করিল রাজীবলোচন রাম সকলের রাজা, চল আমরা শীত্র 
উভয়ে তাহার নিকট যাই, তিনিই আমাদ্দিগের বিবাদ নিষ্পত্তি 
করিয়া দ্রিবেন। ক্পিত উল্ক ও গুধ এইরূপ স্থির করিয়া 
রামের নিকট উপস্থিত হুইল। উভয়ের মন কলহে অতিমাত্র 
আক্ল। উহার গিয়া রামের পাদবন্ধন করিল। পরে 
ঘুধ রাঁমকে বিবাদের বিষয় জ্ঞাপন পুর্ববক কহিল, রাজন্‌ ! 
আপনি বলবীধের্য সুরালুরের প্রধান; বুদ্ধিভে বৃহস্পতি 
ও শু্রাচার্ধ্য হইতেও অধিক) এবহৎ সৌন্দর্য্য চন্দ্রের তুল্য 
জগতের ভাল মন্দ কিছুই আপনার অবিদিত নাই। আপনি 
তেজে দুর্নিরীক্ষ্য সুর্য, গৌরবে হিমাচল, "গাভীর্ষ্যে সমুত্র, 
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দণ্ডে লোকপাল যম, ক্ষমায় পৃথিবী এবং ক্ষিপ্রকারিতায় 
বায়ু। আপনি বীর ও কীর্তিমান| শাস্রবিধি আপনার 
অজ্ঞাত নাই। এক্ষণে আপনার নিকট আমার কিছু জানা- 
ইবার আছে শুনুন) আমি পুর্ষেই স্বাহুবলে এক গৃহ 
নির্মাণ করিয়! ছিলাম কিন্ত এই উল্ক আমায় অধিকার- 
চুত করিতেছে । আপনি রাজা, এক্ষণে আপনি আমায় 
রক্ষণ ককন। 

উল্ক কহিল, রাঁজন্‌ ! ইন্দ্র চন্দ্র হুর্ধ্য কৃবের ও যম 
হইতে রাজার জন্ম । তিনি কিয়দরংশে মন্ুয্য। কিস্তু আপনি 
সর্ধময় দেব ও দ্বিতীয় নারায়ণ । আপনার সৌঁম্যভাব অনি- 
বর্চনীয় এবং আপনি সকলের প্রর্ত সমভাবে স্িপ্ধ দৃ়ি 
বিতরণ করেন) এই জন্য আপনাকে বলে সোমাৎশসম্ভূত । 
আপনি দণ্ড দ্বারা রক্ষা! ও ক্রোধ দ্বারা সংহাঁর করেন, 
আপনি দাতা ও পাপত্রাতা, এই জনাই আপনি রাজা । 
আপনি সকলের অধৃষ্য এবং তেজে অগ্নি তুল্য, আপনি নির- 
স্তর লোক সকলকে সন্তপ্ত করিতেছেন এই জন্যই আপনাকে 
বলে নুরধ্যসদৃশ। আপনি কুবেরের তুল্য বা] তদপেক্ষা 
অধিক | দেবী লক্ষমী নিরস্তর আপনার গ্বহে বিরাজ করিতে 
ছেন। আপনি অতিথিদিগকে প্রার্থনধিক ধন দাঁন করেন 
এই জন্যই আপনি ধনদ। শ্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভুতে এবং 
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শক্র ও মিত্রে আপনার সমদৃষ্ট! আপনি শানন ও ব্যবহারে 
ধর্মদশী | যাহার প্রতি আপনার ক্রোধ তাঁহার অভিমুখে 
মৃত্যু ধাবমান হয়, এই জন্যই আপনি যম। আপনার 
নামমাত্র মন্ুষাভাব, ফলত আপনি দেবতা । ক্ষমা আপনার 
অনন্যসাধারণ গুণ। আপনি দয়াবান রাজা । দুর্বল টু 
অনাথের আপনিই বল, চক্ষু হীনের আপনিই চক্ষু এব 
অগতির আপনিই গতি। আপনি আমার নাথ, এক্ষণে 
আমার যাহা বক্তব্য আছে শ্রবণ কৰুন | এই গৃধ আমার 
আলয়ে প্রবেশ করিয়া আমাকে নিম্পীড়ত করিতেছে । 
আপনি"দেব মনুবযের শাসনকর্তা, এক্ষণে এই বিষয়ের এক 
দুন্মম বিচার করিয়। দিন । 

তখন রাম সচিবগণকে আন্বান করিলেন! ধরি, জয়ন্ত, 
বিজয়, সিদ্ধার্থ রাষ্ট্রবর্ধন,। অশোক, ধর্মপাল ও সুমান্ত্র ইহার] 
নীতিদশর মহাত্মা সর্বশাম্ত্রবিশারদ ভ্রীমান সৎকুলোহৎ- 
পন্ন ও মন্ত্রগানিপুশ| রাম ইহাদগকে আহ্বান করিয়া 
পুষ্পক রথ হইতে অবরোহণ পূর্বক গৃধ ও উল্দুকের বিবাদ 
যথাযথ বর্ণন করিলেন । পরে গৃধ্‌কে জিজ্ঞাসিলেন, গৃধ্‌ ! 
যথার্থ বল তুমি কত বসর এই গৃহ প্রস্তুত করিয়াছ। 
ঘধ কছিল রাজুন্! যদনধি এই পূর্থবীতে মন্ুষ্যের বাস 
তদবপি আমার এই গৃহ? উলুক কহিল্পঃ রাজন! এই 
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পৃরথবীতে যখন সর্বপ্রথম বৃক্ষ জঙ্বায়। তদবধি আমার 
এই গৃহ! শুনিয়া রাম সভাসদগণকে কহিলেন, দেখ, 
যে সভায় বৃদ্ধ নাই তাহা সভা নয়, যে বৃদ্ধ ধর্মানুগত কথা 
বলেন জ1তিনি বৃদ্ধ নহেন, যে ধর্মে সত্য নাই তাহ প্রকৃত 
ধর্খ নহে, আর যে সত্যে ছল আছে তাহা সত্যই নহে । যে 
সভ্য বিচার্ধয বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াও মোঁনী থাকেন 
এবং যথাযথ কথা না বলেন তিনি মিথ্যাবাদী । গুশ্টের 
অবস্থা সম্যক বুঝিতে পারিয়! যিনি কোন অভিসন্ধি ক্রোধ 
বা! ভয় প্রযুক্ত ভাঙার মীমাংসা না করেন তিনি সহ 
বারণ পাশ দ্বারা বন্ধ হইয়া থাকেন পরে প্রতি সম্বতর 
পুর্ণ হইলে ভিনি উহার এক একটী পাশ হুইতে মুক্ত হন। 
অতএব সত্য সম্ক্‌ জানিতে পারিলে তাহা গোপন রাখ! 
কখনই উচিত নহে । এক্ষণে তোমরা এই উপস্থিত বিষয়ে 
যে, যেরূপ বুঝিয়াছ তাহা বল। 

_ তখন সত্যের! কহিলেন, রাঁজন্! এই উলুক গৃহে 
অধিকারী, গৃধ নহে; রাজাই পরম গতি, প্রজা সকল 
রাজাকে অশ্রয় করয়া জীবিত থাকে! রাজা সাক্ষাৎ 
সনাতন ধর্ম | যাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয় তাহাদের আর 
দর্গতি নাই? এ পুরুষপ্রধানদিগের আর যমদণ্ডেরও ভয় থাকে 
ন1 এক্ষণে এই বিশয়ে যেরূপ সদ্ধিবেচনা হুয় আপনিই বলুন | 
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রাম কহিন্নে, সভ্যগণ ! পুরাণে যাঁহা বর্ণিত হুই- 
য়াছে আমি তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। পুর্বে এই 
স্থাবর জঙ্গমাত্রক জগৎ সমস্ত একার্ণন ছিল। ব্রহ্মা 
লক্ষমীর সহিত বিযুঃর জঠরে প্রবিষউ ছিল। ভূতাত্মা ব্রহ্ম 
ব্রন্মাগুকে জ্ঠরে লইয়া মহাঁসমুদ্ডে প্রবেশ পূর্বক বন্থকা)ল 
শয়ান ছিলেন । এ সময় মহাঁযোশী ত্রক্ষা তাহার নাঁভি- 
পন্ম হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মা অগ্রে পৃথিবী 
বায়ু পর্বত রৃক্ষ পরে কীট পতঙ্গ হইতে মনুব্য পর্য্যস্ত 
বৃষ্টি করিলেন! এই অবসরে বিঞুঃর কর্ণমল হইতে মধু 
ও কৈটভ নাষে ছুই ঘোর রূপ মহাঁবল দানবের জন্ম হয় । 
উহ্বারা জন্মিবা মাত্র প্রজাপতি ত্রহ্ষাকে দেখিয়া তাহার 
প্রতি ক্রোথ্ভরে মহাবেগে ধাঁবমাঁন হইল! তদ্দষে ব্রদ্থা 
একটী বিকট শব্দ করিলেন এবং বিষ চক্রদারা উহাদের 
মস্তক ছেদন করিলেন । উহাদের মেদে সমস্ত পৃথিৰী প্লাবিত 
হইল, কিন্তু লোকপালক বিষুঃ উহাঁকে পুনরায় শোধন 
করেন! তিনি উহ্থাকে বিশুদ্ধ করিয়। বৃক্ষে পূর্ণ করিয়া 
দিলেন! নানা প্রকার ওষধি ও শহ্য উৎপন্ন হইল! 
পৃথিবী মধু ও কৈটভের মেদগন্ধে পুর্ণ হইয়াছিল এই 
জন্য ইহার নাঁম মেদিনী হয়। এই কারণে স্থির হইতেছে 
ঘহটী গৃধ্র নয়, উহা উলুকের। এই** গৃধ্ অপরের 
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গৃহাপহারক ও পাপ ম্বভাঁব, দুর্বিনীত ও অন্যের ক্লেশকর | 
এক্ষণে ইহার দণ্ড কর! আবশ্যক | 

এই অবসরে এইরূপ আঁকাশবাণী হুইল, রাম! গৃষ্র 
পুর্কে অন্যের তপোবলে দদ্ধ হইয়াছে; ইহার নাম ত্রশ্থা 
দত্ত । এ ব্যক্তি বীর সত্যব্রত শুদ্ধসত্তবব রাজা ছিল । কাঁল- 
গেখতমের তপোঁবলে দগ্ধ হইয়াছে! অতএব ভূমি ইহাঁকে 
আর দণ্ড করিও ন1| একদা এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ ভোজনাথ 
ইহার গৃহে উপস্থিত হইয়। কহিলেন, রাজন্‌! আমি বহুকাল 
ব্যাপিয়। তোঁমার গৃহে ভোজন করিব । তখন ব্র্ষদত্ত স্বয়ং তীহাকে 
পাঁদ্য ও অর্ধয দ্বারা সৎকার করিয়া ভোজনের আয়োজন 
করিয়া দিলেন । ভোজ্য দ্রবো মাংস ছিল! তদৃষ্টে ব্রাহ্মণ 
কুপিত হইয়া ইহাকে এই বলিয়! অভিসম্পাত করেন, রাজন ! 
তূমি গৃধ হও । তখন ত্রদ্মদত্ত কাতর হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মণ্‌ ! 
আপনি প্রদম্ন হউন। আমি নাজানিয়া আপনার ভোজ্য 
দ্রব্যে মাৎস দিয়াহি। এক্ষণে যাহাতে আমার এই শাঁপের 
অবস।ন হয় আপনি তাহাই করিয়া দ্িন। 

অনন্তর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদত্তের অপরাধ অজ্ঞানকৃত বুঝিতে 
পারিয়া কহিলেন, ইন্ম'কুরাঁজবংশে রাম নামে এক মহাত্যা 
জন্ম গ্রহণ করিবেন। তুমি তাহার করম্পর্শ লাভ করিবা- 
মাত্র নিষ্পাপ হইবে! 
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রাম এই আঁকাশবাণী শুনিয়া ব্রহ্মদত্তকে স্পর্শ করিলেন | 
্রশ্মদর্ত গৃধ্রূপ পরিত্যাগ পূর্বক চন্বনচর্চচিত দিব্য পুরুষঘুর্তি 
পরিগএহ করিয়া কিল, রাজন! আপনার প্রসাদেই আমি 
শাপমুক্ত ও ঘোর নরক হইতে উদ্ধার হইলাম । 


যফ্টিতম সর্গ 
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বসন্তের নতিশীত ও নাতিউঞফ রাত্রি প্রভাত হুইল । 
রাম প্রাতঃকুত্য সমাপন পূর্বক রাজসভায় উপম্থিত হইলেন । 
এ সময় সুমন্ত্র তাহার নিকট আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! 
যমুনাতীরবাসী কতকগুলি ভাপস চাবনকে অগ্রে লইয়' 
দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন | তাহার] সন্বর আপনার 
সহিত সাক্ষাৎ কারবার ইচ্ছা করেন। রাম কছিলেন, 
সুমন্ত্র! তুমি ভগবান চ্যবন প্রভৃতি বিপ্রগণকে শীত্র আন- 
য়ন কর তখন জুমস্ত্র রাজার আদেশে কৃতাঞ্চলিপুটে 
উপস্থিত হইয়া খবিগণকে আনয়ন করিলেন” উহাদের 
সংখ্যা শতাধিক! এ সমস্ত ব্রদ্মতেঙ্বঃপুর্ণ প্রশান্ত খষ 
রাজভবনে প্রবেশ পুর্বক ভীর্থজলপুর্ণ কুন্ত ও ফল মুল 
রামকে উপহার দিলেন! রাম প্রীতমনে তৎ্সমুদায় 
গ্রহণ করিয়! কহিলেন, ভাপমগণ ! আপনারা এই আপনে 
উপবেশন ককন। খধগণ ন্ুশোভন ন্বর্ণাসনে উপবিষ্ট 
হইলেন । তখন রাম কৃভাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তাপনগণ ! 
আপনারা কিজন্য আনিয়াছেন। আমি আপনাদিগের 
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আঁজ্ঞার পাত্র, সকল প্রকাঁর অভীষ্ট সাধনে প্রস্তুত আছি; 
এক্ষণে আজ্ঞ।! কৰকন কি করিব। আমি আপনাদ্িগকে 
সত্যই কহিতেছি আমার এই রাজ্য, এই হদয়স্থ প্রাণ, সমস্তই 
ব্রাক্মাণের জন্য । 

রামের এই কথা শুনিবামাত্র যমুনাতীহবাপী খষিরা 
তাহাকে বারবার সাধুবাদ করিতে লারগলন এবং এ্স্ত 
হৃষ হইয়া কহিলেন, রাজন! এই রূপ বাক্য প্রয়োগ কর! 
এই পুথিবীতে কেবল তোমারই সম্ভবে, অনোর নহে। 
পুর্ব্বে এমন অনেক মহাবল রাঁজা ছিলেন যাহারা কাধ্যের গুকতা 
বিয়া" প্রতিজ্ঞ করিতে সাহমী হন নাই। কিন্ত ভূমি 
কার্যের কথা ন1 শুনিয়াও কেবল ব্রাহ্মণদিগের গৌরবরক্ষার্থ 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, ইহাঁতেই নিশ্চয় যে তুর্মি তাহা সাধন 
করিবে | ' তুমি খবিগণকে মহাভয় হুইতে পরিত্রাণ করিবে | 


একষহ্ঠিতম সর্গ | 
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রাম কহিলেন, মুনিগণ ! 'ভীত হইবেন না, এক্ষণে কি 
করিতে হইবে আজ্ঞা করুন! চ্যবন কহিলেন, রাজন্‌ ! 
আমাদিগের বাসস্থান ও ভয়ের কারণ সমস্তই কহিতেছি 
ওন। সত্যযুগে মধু নামে এক মহামতি দৈত্য ছিল। সে 
লোলার জোন্ঠপুত্র । তাহার বিপ্রভক্তি ও আশ্রিত্যবাৎসল্য 
প্রসিদ্ধ । দেবগণের সহিত তাহার অতুল প্রীতি ছিল দেব- 
দ্রেব রুদ্র বহুমান নিবন্ধন এ ধর্মশীল মহাঁধীরকে প্রীভমনে 
আপনার শুলাস্ত্রের অনুপ এক ত্রিশুল উহাকে দান করিয়া 
কহিলেন, তুমি অতুল ধর্মবলে আমায় 'প্রসমন্ন করিয়াছ এই 
জন্য পরম প্রীতর সহিত আমি তোমায় এই অস্ত্র প্রদান 
করিলাম । ভূমি যাবৎ দেবতা ও ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ 
না! করিবে তদবধি ইহাতে তোমার অধিকার, অন্াথায় ইহ" 
তোমার হস্তবহির্ভৃত হইবে। যদ্দি কেহ যুদ্ধার্থ ভোমায় 
আক্রমণ করে তাহা হইলে এই ব্রিশখুল তাহাকে তস্মসাৎ 
করিয়৷ পুনরায় তোমার হস্তে আসবে । 

মধু রুদ্রকে ,প্রণাম করিয়া কছিল ভগবন্! আপনি 


উত্তরকাঁণ্ড ২৯৫ 


সুরগণের অধীশ্বর, এক্ষণে যাহাতে এই শৃলে আমার বংশালু- 
ক্রমিক অধিকার থাকে, আপনি তাহার বিধান করিয় 
দিন! ভূতপতি কডদ্র কছিলেন, মধু ! তুমি যেরূপ কহিতেছ 
তাহা হইবার নহে! আমি সন্তভোষের সহিত যাহা কহিলাম 
তাহ] বিফল না হউক । এক্ষণে তোমার প্রার্থনায় এই মাত্র 
কহিতেছি যে, এই শৃল তোমার এক পুত্রের অধিকারে 
আসিবে । ইহা যাবৎ তাহার হস্তগত থাকিবে তাবৎ তাহাকে 
কেহই বধ করিতে পারিবে ন1। 

পরে দানবরাঁজ মধু কদ্র হইতে এই রূপ বর লাভ করিয়। 
পক উতর গুহ নির্খীণ করাইল ॥ উহার প্রেয়সী পত্ীর নাম 
কুম্তীনসী 1 অনলার গর্ভে বিশ্বাবসু হইতে তাহার জন্ম। 
ইহারই পুত্র লবণান্গুর! এই ছুরাত্মা বাল্যাবি নাঁনা রূপ 
পাপাচারণ করিতেছে । মধু উহাকে ছূর্বিনীত দেখিয়। 
ক্রোধ ও শোকে আকুল হয় কিন্তু উহার পাপাচাঁরে কোন 
রূপ কিছুই কহিত না! পরে মধু দেহ ত্যাগ করিয়া বরুণ- 
লোক লাভ করিল এবং মৃত্রুকালে লবণের হস্তে এ কদ্রদত্ত 
শুল সমর্পণ ক'রয়া এতৎ সম্বন্ধে যাহা কহিবার কহিয়! গেল! 
এক্ষণে সেই দুর্দান্ত লবণ শুলপ্রভাব এবং নিজের হ্বভাব- 
দোষে, ভ্রিলৌকের সমস্ত লোক বিশেষতঃ, তাপসদিগকে 
অতিশয় উৎপীড়ন করিতেছে! রাক্ৃন্" লবণের এইরূপ 


২৯৬ রামায়ণ 


বিক্রম এবং শুলের এই রূপই প্রভাব। শুনিয়া যাঁছা কর্তব্য 
বোধ হয় কর। তুমিই আমাদের পরম গতি, ও তুমিই 
আম।দিগের চরম আশ্রয় | পূর্বে আমরা কাতর প্রাণে অনেক - 
নেক রাজার শরণাপন্ন হইয়া! ছিল'ম কিন্তু কেহই আমদি- 
গকে আশ্রয় দেন নাই | এক্ষণে শুনিলাম তুমি রাক্ষন রাজ 
রাবণকে সবংশে বধ করিয়াছ ॥ আমরা লবণভয়ে ভীত, তুমি 
আমাদিগকে পরিজ্রাণ কর । 


দ্িষঞিতম সর্গ। 


স্পটে 00 


অনন্তর রাম কতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, খধিগণ! লবণ 
কোথায় থাকে ? তাঁহার আহার ও আচারই বা কিরূপ? 

খষিগণ কহিলেন, রাঁজন্‌ ! মধুবন লবণের বাসম্থান । 
লকল প্রকার জীবজস্ক বিশেষত ভাঁপস তাহার আহার এবং 
নিয়ত উঞ্জতাই তাহার আচার। এ দুর্দান্ত রাক্ষস প্রতিদিন 
স্ং্হ ব্যাত্রান্দি মৃগ ও মনুষ্য বধ করিয়া উদরপূর্তি করিয়া 
থাকে । সে ষখন কাহাকে বধ কারবার জন্য মুখ ব্যাদান 
করে তখন তাহাকে সাক্ষাৎ করাল কতাস্তের ন্যায় বোধ হয়! 

রাম কহিলেন, খষিগণ ! আমি সেই রাক্ষসকে বধ 
করিব) আপনারা নির্ভয় হউন ! রাম যশুনাতীরবাঁসী খধি- 
গণের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার করিয়। ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, 
ঘল, ভোমাদিগের মধ্যে কে সেই রাক্ষসলকে বিনাশ করিবে? 
আমি, ভরত বা ধীমান শক্রত্ কাহার অংশে তাহাকে 
নিক্ষেপ করিৰ। ভরত ধৈর্য্য ও শোর্য্যস্থচক বাক্যে কহি- 
লেন, আর্য আপনি আমারই অংশে তাহাকে দেন। আমি 
তাহাকে বিনাশ করিব। শক্রন্ন ভরতের এই কথা শুনিয়। 
বর্ণাসন পরিত্যাগ ও রামকে প্রণিগাত পুর্বক কহিলেন, 


৩৮ 


২৯৮ বামায়ণ 


আমাদিগের মধাম আর্য অনেক কঠোর কার্য্য করিয়াছেন । 
আপনি যখন অরণ্যবাঁপী হন, ভখন ইনি আপনার প্রতী- 
ক্ষায় হৃদয়ে গাচতর সন্ভাপ পোষণ পূর্বক এই পুরী শাসন 
করিয়া ছিলেন! ইনি নন্দিগ্রামে ছুঃখ-শয্যায় শয়ন পূর্বক 
অনেক কায়ক্লেশ সহিয়াছেন। ইনি দ্বাদশ বৎসর জটাচীর- 
ধারী ও ফলমূলাশী ছিলেন । এত কষ হ্বীকাঁর করিবাঁর পর, 
আমি আজ্ঞাবহ থাকিতে, ইহার আর ক্রেশ সহ্য করা উচিভ 
বোধ হয় মা। 

রাম কহিলেন, বৎস! তাহাই হউক; তুমিই গিয়া এই 
কার্ধা সাধন কর। আমি দৈত্য মধুর নগরে তোমায় অভি- 
যেক কবিবার ইচ্ছা! করি! ভরতকে আর ক্রেশ দেওয়। যদ্দি 
তোমার অভিপ্রায় নহয় তবে ইনি এইল্ছানে বাস করুন! 
তুমি বীর কভবিদ্য এবং রাজ্য-স্থাপনে সমর্থ এক্ষণে তুমিই 
যমুনাতীরে নগর ও গ্রাম সকল স্থাপন ও শাসন কর। যিনি 
র$জবংশে জঙ্গিয়া আপনাকে রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত না করেন 
তাহাকে নরক ভোগ করিতে হয়| তুমি আমার কথার প্রতি- 
বাদ করিও ন1। জ্যেষ্ঠের আদেশ পালন কনিষ্ঠের অবশ্য 
কর্তব্য। আমি উদ্যোগ করিয়া দেই, তুমি বশিষ্ঠ প্রভৃতি 
বিপ্রগণের দ্বায়। ষথাবিধি রাজ্যে অভিষিক্ত হও । 





ভ্রিষফিতম সর্গ 


স্পা (8) ৯ ৩০০ 


মহাবীর শক্রন্স অতিমাত্র লজ্জিত হইলেন এবং মৃদু বাঁক্যে 
রামকে কহিলেন, আর্ধ্য ! জো্ঠ সত্ব্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাঁভি- 
ফেক অধর্থ ! কিন্ত আপনার আদেশ অনুলঙ্ঘনীয়, তাহ! 
অবশ্যই আমায় পালন করিতে হুইবে। জোনষ্ঠ থাকিতে 
কনিষ্ঠ রাজা গ্রহণ করিলে যে অধর্ম হয় তাহা আমি আপনার 
নিকট এবং শ্রুত হুইতেও শুনিয়াছি। যখন মধ্যম আর্য 
লবণবধ করিবেন ইহা স্বয়ং স্বীকার করিয়া লন সে সময় 
কোনরূপ উত্তর নাকরাই আমার উচিত ছিল, কিন্ত তৎ- 
কালে আমার মুখ দিয়া ঘোর দুর্বাকা বাছির হ্ইয়াছে। 
আমি লবণবধ স্বীকার করিয়াছি । এক্ষণে সেই ছুর্ধাকোরই 
এই ছুর্গতি! জ্যেক্ঠের কথায় প্রতিবাদ করা কনিষ্ঠের কর্তব্য 
নহে; ইহাতে অধর্ম ও পরলোকের হানি হয়। অত্তএব 
আপনার কথায় আর কোনরূপ প্রত্যুত্তর করিব না। করিলে 
নিশ্চয় আমায় অথর্খ্ের দ$ সহিতে হুইবে । এক্ষণে আপমি 
যাহা লাদেশ করিতেছেন আমি তাকাতেই প্রস্তুত আছি। 


৩০০ রামায়ণ 


কিন্তু এই বিষয়ে যাহাতে কোনরূপ অধর্মথ স্পর্শ নাহয় আপন 
তাহাই করিয়া দিন। 

অনস্তর রাঁম অতিশয় হাই হুইয়! ভরত ও লক্ষমণকে কহি- 
লেন, আমি আঁজই শক্রত্নকে রাজ্যে অভিষেক করিব 
তোমরা! তছ্ুপযোগী দ্রবাসস্তার সংগ্রহ করিয়া দেও। এবং 
আমার আদেশে পুরোহিত বেদজ্ঞ খত্বিক ও মন্ত্রিগণকে 
আহ্বান কর। 

অনস্তর সকলে রাজা রামের আদেশ মাত্র অভিষেক 
সামগ্রী আহরণ করিল । এই উপলক্ষে ত্রা্ধণ ও ক্ষত্রিয়েরা 
রাঁজভবনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন । মহাত্মা শত্রত্ের 
অভিবেক আরস্ত হইল । রাম ও পরবাসী আর আর সকলে 
আনন্দ উৎসব করিতে লাগিলেন | পুর্বে স্ুরগণের দ্বারা 
সুররাজ ইন্দ্র দেবরাঁজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ' যেরপ শোভা 
পাইয়াছিলেন সুর্যাসঙ্ক(শ শক্রদ্ধ অভিষিক্ত হইয়! সেইরূপই. 
শোভা পাইতে লাগিলেন! দেবী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও 
কৈকেয়ী এবৎ অন্যান্য রাজ্ভী নানারূপ মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত 
হইলেন | শক্রদ্ধের অভিষেক সুসম্পন্ন দেখিয়া যমুনাঁতীর- 
বানী খযিদিগের লবণবদ্দে সংশয় সম্পূর্ণই দূর হইল | পরে 
রাম শত্রত্কে ক্রোড়ে .লইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, বৎস! 
এই দিব্য শর অমোঘ॥ তু'ম ইহার দ্বারা লবণকে সংহার 


উত্তরকাণ্ড ও ৩০খ 


করিবে । প্রলয়কাঁল উপস্থিত হইলে স্বদস্তু বিষু অনোর অদৃশ্য 
হইয়া যখন মহাসমুদ্রে শয়ন করিয়াছিলেন তখন ছুরাত্মা মধু 
ও কৈটভের বিনাশার্থ তিনি ক্রোথাবিষ হটয়। এই শার সু 
করেন। ভিনি এই শরে এ ছুই দ্ানবকে সংহাঁর করিয়। 
নির্বিক্নে লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন! বহস্য আমে সমস্ত 
লোকনাশের ভয়ে রাবণের প্রতি এই শর প্রয়োগ করি 
নাই! দেখ, ভগবান কডদ্র দৈত্য মধূকে শত্রসংহারার্থ ষে 
শুলাস্ত্র প্রদান করেন এখন তাহাতে লবণেরই অধিকার 1. 
লবণ আহাঁরমৎ্গ্রহের জনা যখন দ্িকদ্দিগন্তে ভ্রমণ করে তখন 
এ খল গৃতহ রাখিয়া যায়। আর যখন কেহযুদ্দার্থ হইয়া 
ভাহাকে আহ্বান করে, তখন সে এ শৃল লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হয়। অতএব বস! লবণ নিরস্ত্র অবস্থায় গৃহ প্রবেশ করি- 
বার পুর্ব্বে তুমি সশল্র হুইয়া তাহার দ্বার অবরোধ করিয়া 
থাকিও। সে যখন গৃহপ্রবেশ করে নাই সেই সময় তুমি 
তাহাকে যুদ্ধার্থ আন্বান করও। এই রূপে তুমি নিশ্চয় 
তাহাকে বধ করিতে পারিবে । ইহার অন্যথায় তুমি কিছু; 
তেই কৃতকার্য হইতে পারিবে না। যে সময় লবণ নিরজ্ত্ 
থাকে আমি তোমাকে তাহ? কহিয়! দিলাম । দেখ, কড্রের 
শৃলমাহা ত্য অতিক্রম করে কাহার সাধ্য। 


খ্ 


চতুঃষ্টিতম সর্গ। 


রাম পুনর্ধার কহিলেন, বৎস! এই চাঁর সহজ অশ্ব, দুই 
' সহজ রথ, এক শত হস্তী সঙ্কে লইয়া যাও । নগরের মপা বস্তি 
পথের বণিকেরা পণ্য দ্রব্য লইয়া তোমার অন্ুগমন কৰকক । 
নট ও নর্তকেরা সমভিব্যাহারে যাক! তুমি দশলক্ষণ সুবর্ণ ও' 
পর্যাপ্ত বলবাহন লইয়া বাত্রা কর। তুমি সৈন্যদিগকে 
অর্থদান ও ন্মেহবাঁক্যে সততই সম্ভষ্ট রাখিও । যাঁহুতে তাহার! 
উদ্ধত না হয় এই রূপ কার্য করিও | সুপ্রীত সৈন্য দ্বারা যাহা 
হয় অর্থ, ল্্রী ও বান্ধবের দ্বারাও তাহ! হইতে পারে না। এক্ষণে 
তুমি বলবাহুন সমস্ত অগ্রে পাঠাইয়া দাও, পরে একাকী শরাসন 
হত্তে মধুবনে যাত্রা কর! তোমার উদ্দেশ্য লবণ যাহাতে না 
বুঝিতে পারে তুমি এই রুপ ভাবে নির্ভয়ে যাইবে । নিরন্তর 
অবস্থায় অবরোধ ভিন্ন তাহার মৃত্যুর আর উপায় নাই। 
যুন্ার্থা হইয়া সম্মুখীন হইলে তাহার হস্তে নিশ্চয় যৃত্যু। অভএব 
গ্রীষ্ম অভীত ও বর্ষ, উপস্থিত হইলে তুমি তাহাকে বিনাশ 
করিও। সেই ছুর্মতিকে বধ করিবার উহ্বাই প্রত সময় |. 
সেনাগ্রণ যমুনাভীরবাপী খধিদিগের সহিত প্রস্থান ককক। 


উত্তরকাঁগু | ৩০৩ 


ইহার! গ্রীক্ষ'বসাঁনে যাহাতে গঙ্গা পার হয় তুমি এই রূপ 
ব্যবস্থা কর । পরে গঙ্গাতীরে সের্পানিবেশ স্থাপন করিয়া হ্বয়ং 
নর্বাগ্রে সশস্ত্রে যাইও । 

তখন মহাবীর শক্রত্র সেনাপতিদিগকে আম্বান পূর্বক কহি- 
লেন, কতফ গুলি স্থান তোমাদিশের বাসের জন) নির্দিষ্ট 
রহিল, ভোমরা তথায় অবিরোধে বাস করিও । শক্রত্ব এই 
বলিয়া সৈন্য প্রশ্থাপন পুর্বক কৌশল] সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে 
গিয়া অভিবাদন করিলেন। পরে রাঁমকে প্রদক্ষিণ, প্রণাম পূর্বক 
লক্মমণ, ভরত, ও পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রণাম এবং রাঁগের অন্থু- 
মতি গ্রহণ পুর্্বক যাত্রা করিলেন । 
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শক্রঘ্ব সেন] প্রস্থাপনের পর এক মাস অযোধ্যায় থাকিয়া 
একাকী যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন | পথে ছুই রাত্রি অতিবাহিত 
হইল । পর দিন তিনি মহর্ষি বাল্ম'কির পবিত্র আশ্রমে 
উপনীত হইলেন এবং মহর্ধিকে অভিবাদন পূর্বক কাগলিপুটে 
কহিলেন, ভগবন্‌ । আমি গুরু রামের কার্ধভার লইয়া এই স্থানে 
রাত্রি বাদ করিবার জন্য আইলাম, কলা গ্রভ'তে পশ্চিমাভিমুখে 
যাত্রা করিব! 

বাল্মীকি ঈষৎ হাস্য করিয়া স্বাগত প্রন্ম পূর্বক শক্রদ্নকে 
কহিলেন, সেখম্য! এই আশ্রম সঘুবংশীয়দিগের নিজেরই 
আশ্রম 1. এক্ষণে তুমি অশঙ্কুভিত চিত্তে পান্ঘ, অর্থ, আসন 
প্রতিগ্রহ কর। শক্রদ্ন বাল্ীকির আন্তিথা গ্রহণ পূর্বক ফলমূপ- 
ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া কহিলেন, তপোধন ! কাহার আশ্রমের 
নিকট এই বন্কাঁলের যৃপা দিষজ্ঞচিন্তু দৃষ্ট হইতেছে | বাল্মীকি 
কহিলেন, শক্রস্ন ! পূর্বককালে এইটা যাহার 'াশ্রম ছিল কহি- 
তেছি শুন! পুর্ব রাজা সৌঁদাস নামে তোমাদিগের এক পূর্ব 
পুরুষ ছিলেন] তীহারই পুত্র ধার্মিক মহাবীর বীর্যযসহ | রাজা 
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। সৌদাস বাঁল্যকাঁলেই যৃগয় পর্যটন করিতেন | একদ। তিনি 
মৃগয়াপ্রসঙ্গে দেখিতে পাইলেন ছুইটী রাক্ষন ঘোর শার্দলরূপ 
ধারণ পুর্ধক বহু সংখ্য মৃগ ভক্ষণ করিতেছে, কিন্ত তাহারা 
অসন্ত্ট, মৃুগবধ করিয়! কিছুতেই মনে তৃত্তিলাত করিতেছে ন1। 
বনও ক্রেমশঃ মৃগশুন্য হইয়' যাইতেছে 1 তদ্দফে রাজা সৌদাঁর 
ক্রোথাবিষ্ট হইয়! এ ঢুই রাঁক্ষসের মধ্যে একটীকে বিনাশ করিয়া 
সহচর অপরচীকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন! তখন দ্বিতীয় 
রাক্ষস অতিশয় অসম্ভষ্ট হুইয়া৷ সৌদাসকে কহিল, রে পাপিষ্ঠ ! 
তুই যখন আমার সহুচরকে বিনাপরাধে বিনাশ করিলি তখন 
তেরে নিশ্চয় ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে! এই 
বলিয়া দে তথায় অন্তর্ধান করিল। কিয়ৎকাঁল অতীত হইলে 
রাঁজা সোদাস বীর্যাসহেন্ন উপর রাজ্যভার অর্পণ পূর্বক এই 
আশ্রমের সমীপে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের সাহার্ষ্যে এক অশ্বযমেপ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন | দেবযজ্ঞসদৃশ অশ্বমেধ বহুব্যয়ে 
ব্যাপক কাঁল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল | যজ্ঞাবসাঁনে এ 
রাক্ষন পূর্ববৈর স্মরণ পূর্বক বশিশ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া 
রাজা সেদাসকে কহিল, রাঁজন্‌! আঁজ যজ্ঞশেষ হইলে তুমি 
আমাকে শীত্র অবিচারিত মনে আমিষ আহার করাও । 
তখন সেধদাস বশিষ্ঠরূপী রাক্ষসের আজ্ঞামীজ্ঞ পাঁককার্ষে 
নিপুণ পাচকদিগকে কহিলেমি, দেখ যাহাতে গুরুদেব পরিতুষট 

৩৯ 
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হন তোমরা এই রূপ সামিষ নুন্বাছু হবিষ্য শীঘ্র প্রস্তুত করিয়? 
দেও। রাজার আদেশমাত্র পাচকেরা ভাহা প্রস্তুত করিবার 
জন্য ব্যগ্র হইল। এই অবসরে রাক্ষস পাচকবেশ ধারণ করিল 
এবং মন্ুষামাৎস পাক করিয়া রাজাকে কছিল, রাজন! আমি 
এই সুস্বাঢু সামিষ হুবিষণান্্ প্রস্তুত করিয়াছি । পরে রাজা 
সেদ/স ও মহিবী মদয়ন্ত্রী মহর্ষি বশি্ঠকে এ হবিষ্যান্্ আহার 
করিতে দিলেন ॥ বশিষ্ঠ স্বাদ গ্রহণে উহা মনুষ্যাৎস বুঝিতে 
পারিয়! মহা ক্রোধে কহিলেন, রাজন্‌ ! যখন ভুমি আমাকে 
মনুষ্যমাংস আহার করিতে দিয়াছ তখন তুমিই মনুষ্যমাংসাশী 
হুইয়া থাকিবে । সৌদাসও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জলগণ্ডষ গ্রহণ 
পূর্বক বশিষ্ঠটকে অভিশাপ পিতে উদ্াত হুইলেন। এ সয় 
রাঁজমহিষী মদয়ন্তী তাহাকে নিবারণ পূর্বক কফিলেন, রাজনৃ:! 
ভগবান বশিষ্ঠ আমাদিগের গুক, এই দেবপ্রভাব পুরোহ্তা.ক 
প্রতিশ।প দেওয়। তোমার উ“চত হয় ন|। র্‌ 
তখন রাঁজা সোঁদাস এ তেজোবলযুক্ত ক্রোথময় জলে 
আপনার পাদযুগল নিক্ত করিলেন | উহার বলে ভাহাঁর পদ 
কৃষ্ণবর্ণ হইয়। উঠিল | তদবধি ইহার নাম কল্মাষপাদ । অনপ্তর 
বাজা সেখদাস মহীবীর সহিত বশিষ্ঠকে বারৎবার প্রণিপাত 
করিয়া বিপ্ররূপী রাক্ষন যে এই কাণ্ড ঘটাইয়াছে তাহা নিবেদন 
করিলেন। বাঁশগ্ঠও আমুল বৃত্তান্ত সম্যক্‌ বুঝিতে পারিয়া 
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কহিলেন, রাজন । আমি ক্রোধে অধীর হইয়া যে কথ। কহি- 
য়াছি তাহা মিথ্যা হইবার নহে । কিন্ত আমি আবার তোমাঁকে 
কহিতেছি দ্বাদশ বর্ষ অতীত হুইলে তুমি এই শাপ হইতে যুক্ত 
হইবে] এবং আমার প্রসাদে এই অতীত বৃত্তান্ত ভোমার 
স্মৃতপথে কদাচ উপস্থিত হইবে না ] 

শক্রস্গ ! রাজ সৌদাস ঘাদশ বর্ষ শাঁপকাঁল অতীত হইলে 
পুনরায় রাজ্য অধিকার করিয়। প্রজাপালন করিতে লগিলেন । 
এই আশ্রমের সমীপে সেই সৌদাসেরই এই পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র | 

অনস্তুর শক্রত্ব মহর্ষি বাল্মীকিকে অভিবাদন পূর্বক বিশ্রামার্থ 
পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন | 


যটযফ্িতম সর্গ। 


যে রাত্রিতে শক্রত্ব বাল্মীকির আশ্রমে ছিলেন পেই রাভ্তি- 
তেই জানকী ছুইটী পুত্র প্রনব করিলেন । তখন অপ্ধ রাত্রি। 
মুনিবালকের1 বাল্মীকির নিকটে গিয়া কহিল, ভগবন্‌ ! রামের 
প্ধী জ্বানকী দুইটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন এক্ষণে আপন 
আলিয়া তাহাদিগের গ্রহনাশক রক্ষণ বিধান করিয়া যান? 
বাল্মীকি মুনিবালকদিগের নিকট এই শুভ সৎবাদ পাইয়া তথায় 
আগমন করিলেন? এ ছুইগী দেবকুমারকণ্প চক্দ্রকলানদৃশ 
পুত্রকে দেখিয়! তাহার যার পর নাই আনন্দ হইল | 

পরে তিনি বালকদিগের ভূত রাক্ষস প্রভৃতি কুগ্রহ দূর 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কুশের অগ্রভাগ ও অধোভাগ লইয়। 
তদ্দারা এই রক্ষা কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। এঁ যমজ বালক দ্বয়ের 
মধ্যে যে অগ্রজ বৃদ্ধার তাহার দেহ মন্ত্বপৃত কুশের অগ্রভাগ 
বারা মান করিয়! দিবে এই জন্য তাহার নাম কুশ এবং যে 
কনিন্ঠ তীহার দেহ কুশের লব অর্থাৎ অধোভাগ দ্বারা মার্জনা 
করিয়া দ্রিবে এই জন্য তাহার নাম লব; বাল্মীকি এই রূপ 
ব্যবস্থা করিয়া কহিলেন এই ছুই যমজ বালক মহুকত কুশ ও লব 


উত্তরকাণ্ড ৩০০১ 


এই নামে খ্যাত হুইবে। বৃদ্ধারা পবিত্র হইয়া বাল্মীকির হস্ত 
হইতে ভূতনাশিনী রক্ষা গ্রণ করিল এবং তাহার অনুষ্ঠান 
করিতে লাগিল । শক্রত্ব জীনকীর প্রনব, বৃদ্ধাদিগের এই রক্ষা- 
কার্ধ্য, বালক ছুইটীর নাম ও গোত্র এবং রামের কথা র্দধরাত্রে 
সমস্তই শুনিতে পাইলেন এবং সেই পর্ণশালায় শয়ান থাকিয়াই 
হর্ধভরে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অহে! কি সেভাগ্য ! কি 
সৌভাগ্য ! রা 

অনন্তর রাত্রি শীঘ্র অবসান হইল | শক্রপ্ন প্রভাতে পোরর্বা- 
হক কাঁধ্য অনুষ্ঠান পূর্বক কুতাঞ্জলিপুটে মহধি বাল্ীকিকে 
আমস্ত্রণ করিয়া] পুনর্ধার যাত্রা করিলেন । পথে সাত রাত্রি 
অতিবাহিত হইল! পরে তিনি যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া 
পবিভ্রকীর্তি- খষিগণের আশ্রমে গমন করিলেন । এবং চ্যবন 
প্রভৃতির সহিত নানা কথা প্রসঙ্গে কালযাপন করিতে 
লাখিলেন। ্‌ 


সপ্রুষঞফ্িতম সর্গ। 


০৬ 


রাত্রি উপস্থিত । শক্রদ্ব ভৃগুনন্দন চ্যবনকে জিজ্ঞাসিলেন, 
তপোধন ! লবণের বল কিরূপ ? শুলাম্ত্র কিপ্রকার? দন্ত 
মুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কে কে এই অস্ত্রে বিনষ্ট হইয়াছে ? 

চ্যবন কহিলেন শক্রত্ব ! এই লবণের অনেক বীরকার্ধয আছে, 
এক্ষণে ইক্ষাকুবংশীয় মান্ধাতার সহিত যেরূপ ঘটিয়াছিল 
 কহিতেছি শুন। পূর্বে অযোধ্যায় যুবনার্থ্ের পুত্র মন্ধাতা 
নাঁযে এক রাজা ছিলেন! তিনি ভ্রিলোকবিখ্যাত ও বলবান । 
এ রাজা সসাগরা পৃথিবী আপন অধিকারে আনিয়া সুরলোক 
জয় করিবার জন্য প্রত্তত হন! মান্ধাতা এই বিষযে উদ্যোগী 
হইলে সুররাজ ইন্দ্র ও সুরগণের মনে অতিমাত্র ভয়ের সঞ্চার 
হইল? মান্ধাতার সংকণ্প তিনি ইন্দ্রের নিংহাসন ও সম্বগ্র 
দেবরাজ্যের অগ্ধাৎশ অধিকার পুর্বক রাজা হুইয়৷ এবং সুর 
গণের স্তৃতগীতি শ্রবণ করিয়া দেবলোকে অবস্থান করিবেন! 
ইন্দ্র তাহার এই পাপনংকণ্প বুঝিতে পারিয়া সান্তববাদ 
পূর্বক কহিলেন, রাজন্‌! তুমি মনুষ্য লোকের রাজা, কিন্তু 
সমগ্র পর্থবকে .আয়ত্ত না করিয়া সুরলোক অধিকারে 


উন্তরকাণ্ড । ৩১১ 


প্রয়াসী হইয়া । যদ সমগ্র পৃথিবী €ভামার অধিকারে 
আ.সয়। থাকে তবে ভৃত্য ও বলবাহনের সহিত হ্ৃচ্ছন্দে 
সুরলোঁকে আধিপত্য কর। মান্ধাতা কহিলেন, সুররাজ! 
পৃথিবীর মধ্যে কোথায় আমার শাসন প্রতিহত আছে 
ইতর কহিলেন, মধুবনে মধুর পুত্র লবণ নামে একরাক্ষন 
আছে । সে তোমার শাঁপন অবহেলা করিয়া থাকে! 
এই কথ শুনিবামাত্র মান্ধাত1! লজ্জায় অধোমুখ হইয়া 
রহিলেন ! কিছুতেই তাহার আর বাক্যস্ফত্তি হইল না. 
পরে তিনি ইন্দ্রকে আমন্ত্রণ পূর্বক অবনত বদনে পৃথিবীতে 
আগ্রমন করিলেন এ্রবং রোষপরবশ হইয়া লবণকে বশীভূত 
করিবার জন্য বলবাঁহছনের সহিত মধুবনে উপস্থত হইয়! 
উহার নিকট দত প্রেরণ করিলেন । দূত গিয়া লবণকে এই 
অর্প্রয় নংবাদ জাঁনীইল লবণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভাঁহাঁকে 
ভক্ষণ করিল। তখন দৃতের বহু বিলম্ব দেখিয়৷ মান্ধাতা 
ক্রোধাবিউ হইলেন এবৎ লবণকে আক্রমণ পূর্ব্বক শররু্ট 
করিতে লাগিলেন । মহাবীর লবণ মান্ধাতার এই ছুশ্চে্ায় 
হাসিয়া উঠিল এবং সহাকে সটৈন্যে বিনাশ করিবার জন্য 
শুল গ্রহণ করিল। শৃঁল স্বতেজে দীপ্যমান। উহা নিক্ষিপ্ত 
হইবামীত্র মাঙ্কীতাকে বিনাশ করিয়া পুনরায় লবণের হস্তে 
উপস্থিত হইল। শক্রন্ব! শুলের বল অলোকলামান্য, কাল 


৩১২ রামায়ণ 


প্রভাতে যখন রাক্ষল লবণ নিরস্ত্র থাকিবে সেই সময় তৃষি 
তাহাকে বধ করিও । জয়স্ী তোমারই নিশ্চয়। এই কার্যয 
সিদ্ধ হইলে সমস্ত লোকের মঙ্গল । রাজন! এই আমি 
তোমাকে ছুরাত্মা লবণের এবং শুলের নিরূপম বলের বিষয় 
কছিলাম। লবণ যখন আহারার্থ নির্থত হইবে তখনই তুমি 
তাহাকে বধ করিও । 


অফষফিতম সর্ণ 


সানি উন 


রাত্রি শীঘ্র প্রভাত হইল। মহাবীর লবণ আহার অর্থে- 
ষণের নিমিত্ত, পুরের বাহির হইয়াছে! ইত্যবসরে শক্রত্ন 
যমুনা পার হইয়া শরাসন হস্তে মধুপুত্রের দ্বারে গিয়া দণ্ডায়- 
মান হইলেন । নৃশৎসাঁচারী রাক্ষন দিবা ছুই প্রহরে বহুনংখ্য 
নিহত জীবজন্তর দেহভার ক্বন্ধে লইয়া উপস্থিত। সে 
আসিয়া দেখিল শক্রত্ব সশজ্তে দ্বারে দণ্ডায়মান । কহিল, 
তুই এই অস্ত্র শত্ে কি করিবি। আমি তোঁর মত বহুসখখ্য 
অস্ত্রধারীকে ক্রোথে ভক্ষণ করিয়াছি । যাই হউক, তুই প্ররুত 
সময়েই আপিয়াছিস। রে নরাধম! আমার তক্ষ্য দ্রব্য 
অসম্পূর্ণ আছে। আজ তুই স্বয়ং আসিয়া কিরপে আমার, 
মুখে প্রবেশ করিলে ? 

মহাবীর শক্রদ্ন ছুরাত্মা লবণকে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ পুর্বক 
হুম হাসিতে দেখিয়া! ধারপর নাই ক্রোঁধাবিউ হইলেন | 
তাহার খেত্রধ্গল হইতে রোষাশ্রু উদ্ভূত হইল এব সর্ব্- 
শরীর হইতে তেজ নির্গত হইতে লাখিল।' তিনি ক্রোঁথে 


কষায়িত হইয়া কহিলেন, রে নির্বোধ! আমি মুদ্ধা ধর, তুই 
$ ও 


৩৭ রামায়ণ 


আমার সহিত ঘন্দমুদ্ধ কর. আমি রাঁজ1 দশরখের পুক্র, 
ধীমান রামের ভ্রাতা, নাম শক্রত্ন। আমি তোরে বধ করিবার 
জন্য আসিয়াছি। তুই সকল জীবের শত্র, আজ প্রাণ সত্তে 
কদাচ যাইতে পারিবি ন1। 

, রাক্ষস হাস্য করিয়া কহিল, রে নরাঁধম! রাবণ আমার 
মাতৃঘসা শুর্পণখার ভ্রাতা ছিল, রাম তাহাকে স্ত্রীর জন্য বথ 
করিয়াছে । আমি অবজ্ঞা পুর্ববক রাবণের সেই সমস্ত কৃল- 
ক্ষয় ও বিশেষত তোদিগকে ক্ষমা করিয়াছি । যে সমস্ত বীর 
জন্মিয়াছিল, যাহারা জন্বিবে, এবং তোদের ন্যায় বর্তমান 
সমভ্ত নরাধমকে বিনাঁশ করা আমার পক্ষে সামান্য কথা । 
আমি সকলকেই তৃণব পরাভব করিয়া থাকি! তুই যুদ্ধীর্ঘ, 
আঁমি অবশ্যই তোঁর সহিত যুদ্ধ করিব। তুই ক্ষণকাঁল অপেক্ষা 
কর্‌, আমি অস্ত্র লইয়া আসিতেছি। শক্রন্ন কাহলেন, তৃই 
গ্রাণ লইয়' আর কোথায় যাঁইবি? যে শক্র স্বয়ং উপস্থিত 
হয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের উচিত নহে। যে ব্যক্তি 
নিবু-দ্দিতা বশত শত্রকে অবসর দেয় কাপুরুষবৎ তাহার নিশ্চয় 
বিনাশ? এক্ষণে ভূই এই জীবলোক একবাঁর মনের সাথে 
দেখিয়] ল। তুই ত্রিলোক ও আমার শত্র, আমি জশাশিত 
শরে এখনই তোরে যমাঁলয়ে প্রেরণ করিব | 


একোনসগ্ততিতম সগ 


স্প্ারারপেস্ট (১০৪০০ 


লবণ শত্রদ্রের এই কথায়' ক্রোধাবিষ হইয়া কহিল, (ৰ 
পাষণ্ড! তুই থাক থাকৃ। এই বলিয়া সে করে করপরামর্ষণ 
ও দ্তে দত্তে কটকটাশব্দ পুর্বক শত্রন্নকে যুদ্ধার্থ পুনঃ পুনঃ 
আন্বান করিতে লাগিল । তখন শক্রঘ্ন এ ঘোরদর্শন লবণ্‌কে, 
কহিলেন, রে পাপিশষ্ঠ! তুই বখন অন্যকে বধ করিয়াছিসু 
তখন শক্রন্প জন্মগ্রহণ করেন নাই । যাহা হউক, আজ তুই 
অ'মার শরে যমাপণয়ে যাত্রা কর্‌! দেবগণ যেমন রাবণকে 
বিনষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াঁছিলেন সেই রূপ আজ বিদ্বান খাষি- 
গণ তোরে 'বিনষ দেখিয়া হ্বষ্ট হউন। তুই আজ আমার শরে 
সমরশায়ী হইলে গ্রাম নগর সর্বত্র মঙ্সলই হইবে । আজ বজ্- 
মুখ শর আমার বাহুবেখে নির্থতি হইয়া পছআমধ্যে সুর্য রশ্মির 
ন্যায় তোর হৃদয়ে প্রবেশ করিবে । 

অনস্তর লবণ ক্রোধে অধীর হুইয়া শক্রদ্বের বক্ষে এক 
বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল । শক্রন্ন তাহা শতখণ্ডে ছেদন করিয়! 
ফেলিলেন। মহাবল লবণ বৃক্ষ নিচ্কল দেখিয়া পুনরায় বহু- 

খা বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল! শক্রদ্নও এক স্এক বৃক্ষ তিন চার 


৩১৬ রামায়ণ 


শরে খণ্ড খণ্ড করিয়। উহ্বার উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন; কিন্তু রাক্ষস কিছুতেই ব্যথিত হুইল ন)1] অনন্তর 
সে হাস্য করিয়া শত্রুর মস্তকে এক বৃক্ষ প্রহার করিল ॥ 
শত্রুর এ প্রবল আঘাতে কর চরণ প্রসারণ পূর্বক মুচ্ছিত 
হয়৷ পড়িলেন। চতুর্দিকে খধি ও দেবগণের তুমুল হাহাকার 
রব উত্থিত হইল । লবণ শক্রদ্রকে বিন বুঝিয়া যোগ 
পাহইলেও গৃহপ্রবেশ বা শুল গ্রহণ করিল না। এবং সে 
উহাকে নিশ্চয় বিনষ্ট দেখিরা মৃত পশুপক্ষীর দেহভাঁর পুন- 
রায় ক্কর্ধে লইল। এই অবসরে শত্রত্ন সংজ্ঞালাভ করিয়া 
সশন্ত্রে পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হুইলেন এবং রাক্ষপকে বধ 
করিবার জন্য এক অমোঘ শর গ্রহণ করিলেন । এ শর 
বজ্মুখ বজবেগ ও পর্বতবৎ সুদ” উহ স্বতেজে দশ দিক 
পরিপুর্ণ করিতেছে । উহার সর্ধাঙ্গ রক্তচন্দনচর্চিত, পর্ব 
আনত, পত্র সুন্দর এবং প্রয়োগ অব্যর্থ, দেখিলে দানবেক্র 
পর্বতরাঁজ ও অস্থুরদিগের ত্রাস জন্মে? এ প্রলয়বন্থির ন্যায় 
প্রদীপ্ত শর দেখিয়া সমস্ত প্রাণী ভীত হইয়া! উঠিল। এই অব- 
সর দেবগণ বাস্ত সমস্ত হইয়া সর্লোকপিতামহ ব্রহন্জধার নিকট 
গমন করিলেন এবৎ ভীহাকে জিজ্বামিলেন, আমর] আজ 
কেন ভীত হইতেছি এবং লোকক্ষয়ই বা কেন হয়। ব্রহ্মা মধুর 
বাক্যে কছিলেন, 'দেবগণ! শুন। আজ মহাবীর শক্রদ্ন যুদ্ধে 


উভ্তরকাঁও । ৩১৭ 


ছুর্দীস্ত লবণকে বধ করিবার জনা শর সন্ধান করিয়াছেন | 
তোমরা সেই শরের তেজে এই রূপ বিমোহিত হুইয়াছ ৷ ইহা 
লোৌকত্রষ্টা বিষুর তেজোময় শর। তিনি মধু ও কৈটভকে 
বধ করিবার জন্য এই শর স্ষ্টি করিয়াছিলেন । ইহা ভীহার 
শরময়ী প্রাচীনমুত্তি! সুতরা€ বিষুঃই ইহাকে বিশেষ জানেন)! 
এক্ষণে তোমরা গিয়া লবণ বধ স্বচক্ষে দেখ | | 

অনন্তর সুরগণ যথায় শক্রত্ন ও লবণের যুদ্ধ হইতেছে তথায় 
উপস্থিত হইলেন? সকলে শক্রত্রের হস্তে গ্রলয়বহির ন্যায়, 
প্রদীপ্ত শর দেখিতে পাইলেন । আকাশ দেবগণে আবৃত, 
তদ্দ ফট শক্রদ্র ঘোর সিৎহনাদ পুর্ববক লবণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান 
করলেন । লবণও ক্রোধে মুচ্ছিতি হুইয়া পুনরায় উপস্থিত 
হইল। শকুত্প এ শর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক লবণের বক্ষে 
নিক্ষেপ করিলেন | 'সুরপুজিত শর উহার বক্ষ বিদারণ পুর্ব্বক 
রসাতলে প্রবেশ করিল। এবং পুনরায় শক্রদ্্রের হস্তে শীঘ্র 
উপস্থিত হইল । লবণ শরাঘাতে বজ্াহত পর্বতব€ সহস! 
ভূতলে পড়িল। এই অবসরে শ্ুলান্ত্র দেবগণের সমক্ষে দেব- 
দেব রূদ্রের হস্তে পুনরায় আইল । এ সময় শক্রদ্বও সুর্য 
যেমন অন্ধকার নষ্ট করিয়া! শোভা পাঁন সেইরূপ লবণকে সংহার 
করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । 


সপ্ততিতম সর্গ | 


পা 


রাক্ষলন লবণ বিনষ্ট হইলে ইক্দ্রাি দেবগণ মধুর বাক্যে 
শত্রদ্রকে কহিলেন, বৎস ! ভাগ্যক্রমে তোমার জয়লাভ এবং 
লবণ বিনষ্ট হইল । এক্ষণে ভুমি আমাদিগের নিকট বর প্রার্থন। 
কর.। রাক্ষদস বিনাশ আমাদিগের অভিপ্রেত। ফলত আমরা 
তোমায় বরদান করিবার জন্যই উপশ্থিত হইলাম । আমা 
দিগের দর্শন অমোঘ । | 

শক্রদ্ন কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন দেবগণ ! এই রমণীয় মধু 
পুরী দেবনির্মিত, ইহা শীগ্র রাজধানী হউক এই আমার 
প্রার্থনা । তখন দেবগণ প্রীতমনে কহিলেন, বৎস ! এই পুরী 
বীরসৈন্যসঙ্কী'ল রাজধানী হইবে সন্দেহ নাই! এই বলিয়' 
তাহার দেবলোকে প্রস্থান করিলেন! 

অনস্তর শত্রত্বের আদেশে সেন সকল মধুপুরীতে উপস্থিত 
হইল । শক্রত্্র শ্রাবণ মাস হইতে তথায় বসতি বিস্তার করিতে 
লাগিলেন । ক্রেমশ দ্বাদশ্শ বসর হুইতে চলিল | শুর সৈন্য- 
গণের সন্নিবেশে এ নিক্ষণ্টক প্রদেশ গ্রামনগরে শোভিত হইল । 
ক্ষেত্রসকল শসাবন্থুজ, মেঘ যথাকালে বারিবর্ষণ করিতে লাগল, 


উদ্তরকাগু ৩১৯ 


সকলেই নীরেগ ও শুর! বমুনাঁতীরে এ পুরীর সংস্থান 
অপ্রচন্দ্রাকার হইল । উৎকৃষ্ট গৃহ, চত্বর ও আপণ শ্রেণী 
দ্বারা চণ্ছুর্ণিক উজ্ম্বল। চাতুর্বর্ণের লোক গিয়া তথায় বসতি 
করিতে লাগিল 1 উহা বাণিজ্যের কোলাহলে পূর্ণ। পুর্বে 
লবণ যে সমস্ত গৃহ প্রস্তত করিয়াছিল শকুম্ন তৎ্সমুদায় সুধা 
ধবল ও নানাবণে চিত্রিত করিয়া নগরের শোভ। বদ্ধিম করি- 
লেন! স্থানে স্থানে রমণীয় উদ্যান ও বিহারস্থাঁন । সমৃদ্ধি- 
শালী শক্রুত্ধ এই ধনধান্যপূর্ণ| পুরী দেখিয়া যাঁর পর নাই 
প্রীত হইলেন। এই মধুপুরী সংস্থাপন করিয়া ভাহার 
ইচ্ছা হইল, এই সময় একবার আর্য রামের শ্ীচরণ দর্শন 
করিয়া আমি | 


একসপগ্ততিতম সর্গ। 


স্থহাচটি (ভি) টি 


দ্বাদশবর্ষে শক্রঘ্ সামান্য মাত্র ভৃত্য ও সৈন্য লইয়] অযে- 
ধ্যায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন । মান্ত্রী ও সেনাপতি- 
দিগকে সমভিব্যাহারে লওয়। অনাবশ্যক 1 তিনি তাহাদিগকে 
নিবৃত্ত করিয়া অশ্ব ও একশত রথের সহিত যাত্রা করিলেন । 
এবৎ সাত আটটী নির্দিষ্ট পান্থনিবাস অতিক্রম করিয়] মহর্ষি 
বাল্সীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন | তাহাকে দেখিয়' 
মহর্ষির হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না| তিনি পাদ্য ও 
অর্থাদি দ্বারা উহার আতিথ্য সৎকার করিলেন । উভয়ের 
নানারূপ নুমধুর কথা প্রসঙ্গ হইতে ' লাঁগিল।: বাঁল্মীকি 
লবণবধসংক্রাস্ত কথা উত্থাপন পুর্ধক কহিলেন বস! তুমি 
লবণকে বধ করিয়া অতি ছুক্ষর কার্ধ্য করিয়াছ। এই রাক্ষস 
বলবাহনের সহিত অনেক রাজাকে* বিনাশ করিয়াছে । তুমি 
অবলীল ক্রমে এ পাপকে নষ্ট করিয়াছ। তোমারই বলে 
জগতের ছয় দূর হইরাছে। রাবণবধ অতিযত্বে সম্পন্ন হয় 
কিন্তু এই ডুক্ষর লবণব অযত্র বা অবলীলায় হইয়াছে । এই 
কার্ষ্য দেবগণের" প্রীতি ও সমস্ত জীবের প্রীতি) ইহা 


উন্তরকাঁগু ১২৬ 


দ্বারা জগতের একটি সুমহৎ প্রিয়পাধন হইয়াছে । আমি 
দেবহভাঁয় বলিয়া এই ব্যাপার যথখাবৎ সমস্ভতই গুনিয়াছি। 
ইহাতে 'মমারও আনন্দ । এক্ষণে আইস আমি তোমার 
মস্তকান্ত্রাণ করি, শ্লেহের ইহাই পরম লক্ষণ | এই বলিয়! 
মহাষ বাল্মীকি শক্রত্বের মম্তকান্বরাণ করিলেন এবৎ সমস্ত অহু- 
গামি লোকের সহিত তাহার আতিথ্য করিলেন । খষি রাম- 
চরিত রচনা করিয়াছেন । ভোজনান্তে শক্রদ্ব এ চরিতগীতি 
শ্রবণ করিতে লাগিলেন । এ মধুর গীত বীণাধ্বনিসমুখিত- 
লয়ে অনুগত, বক্ষ কণ্ঠ ও তালু এই তিন স্ডান হইতে যথাবৎ 
উচ্চারিত, সংস্কৃত বাঁকাবদ্ধ, কাঁব্যলক্ষণ ও গীতিলক্ষণনঙ্গত ও 
তালবুক্ত। শত্রদ্ব এ সময় এই রামচরিত গীতি আনুপুর্বিক 
শ্রবণ করিতে লাশিছলন । ইহার প্রত্যেক অক্ষর মতা, পুর্বে 
যেরূপ ঘটিয়াছিল ইহাতে তাহার কিছুশাত্র স্থলিত হয় নাই 
শক্রন্্ের নেত্রধুগল বাম্পপুর্ণ । তিনি মুহ্ুত্তকাল বিচেতন প্রায় 
হইয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বান ফেলিতে লাশিলেন। যদিও 
ঘটনাগুলি পুর্জের কিন্তু তাহার বোধ হইল যেন বর্তমান । 
তাহার আনুযাত্রিকেরা এই গান শুনিয়া অধোমুখে দীনভাবে 
কহিত্ে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য ! দৈনিকের! 


পনস্পর কহিতে লাগিল, একি ! আমরা'কোথায় ! ইহা কি 
প্ন! আমরা পুর্বে যাহ প্রাতাক্ষ করিয়াফ্তি এই আশ্রমপদে 
&$১ 


॥ 
৬৩২২ । রামায়ণ 


তাহাই শুনিলাম। এই গীতিবন্ধ আমাদের কি ম্বপ্লে অনু 
ভূত? সৈনিকের এইরূপ বিস্মিত হইয়।৷ শক্রম্রকে কহিল, 
রাজন! আপনি মহর্ষি বাল্সীকিকে জিজ্ঞাসা করুন এই 
মীতির রচয়িতা কে? শক্রপ্র কহিলেন, সৈম্ভগণ ! মহধিকে 
এইরূপ জিজ্ঞানাী করা আমার উচিত হয় না। ইহার 
আশ্রমে এইরূপ অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া থাকে কিন্ত 
কৌতুহলের বশবর্তী হইয়া তাহার অনুসন্ধান কর। উচিত হয় 
না। শত্রত্ব সৈনিকদিগকে এইরূপ কহিয়। মহর্ষিকে অভিবাদন 
পুর্ধক নির্দিষ্ট পর্ণশালায় বিআমার্থ গমন করিলেন | 


দিসগ্ততিতম সর্গ। 


০০৬ 


এ রাত্রিতে শক্রত্নের আর নিদ্রা হইল না। তিনি/& 
মধুর গীতের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি শীত্রই 
প্রভাত হইল । তিনি প্রাতঃকতা সমাপন পূর্বক কৃতাঞ্জলি- 
পুটে বালীকিকে কহিলেন, তপোধন ! আন্গা করুন, 
আমি এক্ষণে আন্ুযাত্রিকগণের সহিত রামদর্শনার্থে যাত্র! 
করি। মহর্ষি বাল্মীকি সম্সেহ আলিজন পুর্বক তাহাকে 
যাইবার অনুমতি করিলেন? রথ সুসজ্জিত । শক্রদ্ব মহ- 
বিকে অভিনাদন ও রথে আরোহণ পুর্ধক রামদর্শনের গৎ- 
সুক্যে ড্রুতবেগে অধোধায় উপনীত হইলেন এবং পুর প্রবেশ 
পুর্দক রামের নিকট গ্রমন করিলেন । দেখিলেন, পূ্ণচন্দর- 
সুন্দর রাম আুরগণমধ্যে ইন্দ্রের ম্যায় মন্ত্রিমধ্যে বিরাজ করি- 
তেছেন। শক্রপ্প এ দ্িব্কান্তি মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া 
কৃতাঞ্লিপুটে কহিলেন, রাজন! আমি আপনার আদেশ 
সম্যক পালন করিয়াছি। পাপাত্সা লবণের বিনাশ এবং 
গধুসুরীতে লোকজনের বসবাস হইয়াছে । কিন্তু এই ত্বাদশ 
বংসর হইল আমি আপনাকে দেখি নাই, এক্ষণে আপনি 


৬২৪ 1 র মারণ 


] 


প্রানন্ন হউন, আর আমি অ।পনাকে ছাড়িয়া যাতৃগীন বনের 
ম্তায় বুদিন প্রবাসে থাকিতে ইচ্ছা করি না। 

তখন রাম শক্রত্নক আলিঙ্গন পুর্ধক কহিলেন, বৎন ! 
দুঃখিত হইও না । ইহা ক্ষত্রয়ের কাজ নহে । প্রবাছে 
কালক্ষেপ করিতে ক্ষ্রিয়েরা কদাচ বিষয় হন না| ক্ষাত্র- 
ধন্মানুনারে প্রজাপালনই রাজার কর্তব্য । এক্ষণে তোমায় 
স্বনগরে যাইতে হইবে, তুমি আমার নহ্তি দাক্ষাৎ করিবার 
জন্য সময়ে সময়ে অযোধ্যায় আমিও । তুমি আমার প্রাণা- 
পেক্ষাও প্রিয়তর, রাজাযপালন তোমার অবশ্য করণীয় ৃ 
অতএব তুমি নাত রাত্রি আমার নহিত বান কর, পরে বল- 
বাহনর সহিত মধুপুরীতে যাইও | 

শত্রঘ্ব দীনবাক্যে রামের কথায় ম্মতি প্রদান করিলেন । 
এবং তাহার আদেশে সাত রাত্রি অযোধ্যায় বান করিয়া 
যাইবার জন্য প্রস্তত হইলেন । পরে রাম লক্ষ্মণ ও ভরতকে 
আঁমল্সণ পুর্দক রথে আরোহণ করিলেন, লক্ষ্মণ ও ভরত পদ- 


ব্রজে কিয়দ্লুব তাহার অনুগমন করিলেন। তিনিও মধুপুরীর 
অভিছুখে যাইতে লাগিলেন । 


ত্রিসগ্ততিতম সর্গ। 


রাম শক্রপ্বকে প্রস্থাপন পুর্বক বাঁজাপালনে ব্যাপুত হইয়! 
ভাত্গণের সহিত সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 
একদ! কোন এক রৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি ম্বৃত বালককে লই%1 
রাজদ্বারে উপস্থিত । ব্রাঙ্গণ পুত্রশ্নেহ ও দুঃখে কাতর হইয়া 
বারংবার হা পুত্র হা পুত্র বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । 
কহিলেন হা! আমি পুর্ধজন্মে কি ছুক্ষম্্ করিয়। ছিলাম " 
কোন্‌ ছুক্ষশ্নের ফলে আমি এই একমাত্র পুন্রকে হারাইলাম । 
হা বন! তুমি অগ্রাপ্তযৌবন বালক, সবে মাত্র পঞ্চদশ- 
বয়ন্ক, তুমি আমায় ফেলিয়া অকালে কোথায় চলিয়া গেলে ! 
আমি ও তোমার জননী আমরা উভয়ে তোমার শোকে 
অল্প দিনের মধ্যে দেছপাত করিব। আমি যে কখন মিথ্যা 
কহিয়াছি, কি কখন কাহার অনিষ্ট করিয়াছি, কি কোনও 
জীবের কোনরূপ হিংসা করিয়াছি ইহা ত স্মরণ হয় না । হ1! 
আজ কোন্‌ ভুক্ষম্মের ফলে আমার এই বালক পুত্র পিতৃকার্যয 
ন। কিয়া ম্বত্যুমুখে পতিত হহইল। রাজ রামের রাজ্যে 
কাহারো যে অপময়ে যত হয় আমি ইহা কখন দেখি নাই ও 
বনি নাই। কিন্তু যখন তাহার রাজ্যে বালকের মৃত্যু হইল 
তখন নিঃমন্দেহ তাগারই কোন ঘোর পাপা আছে। হা অন্য 


৩২৬ রামায়ণ 


রাজার অধিকারে বালকের এইরূপ ঘটে না| রাম ! এই 
বালক কালগ্রাসে পতিত, তুমি ইহাকে জীবিত কর । আমি 
আজ ভাধ্যার সহিত অনাথের ন্যায় এই রাজছ্বারে প্রাণ- 
ত্যাগ করিব, রাম ! তুমি ব্রন্মহত্য! পাঁপে লিগু হইয়। সুখী 
হও এবং ভ্রাতৃণের সহিত দীর্ঘায়ু লাভ কর। আমরা 
এতাবৎকাল পর্যন্ত তোমার রাজ্যে স্থুখে ছিলাম কিন্তু এখন 
আমর" ম্বত্যুর বশবর্তী, মুতরাৎ এক্ষণে তোমার রাজ্যে 
আমাদের সামান্যই স্থুখ। যখন বালকের অস্তক রাম রাজা 
তখন মহাত্মা ইন্ষ্াকুর এই রাজা নিশ্চয় অরাজক । অনম্যকৃ- 
প্রভিপালিত প্রজার! রাজার দোঁষেই নষ্ট হইয়। থাকে । রাজা 
অদ্চ্চরিত্র হইলে পুজার অকালম্বতা হয়। অথবা বোধ হয় 
গ্রাম ও নগরের অধিবাদির' নানারপ পাপ আচরণ করি- 
তেছে এবং সেই সমস্ত পাপের যথোচিত প্রাতিবিধানও হুই- 
তেছে ন1, তজ্জন)ই গস্তবত প্রজাদিখের এই অকালম্বত্যু 
উপশ্থিত হইয়াছে । আর গ্রাম ও নগরে পাপের যে, কোন 
রূপ পগ্রতিবিধান হইতেছে না তাহাঁও নিশ্চয় রাজদোষ | সেই 
রাঁজদোষেই আজ আমার এই বালক বিনষ্ট হইয়াছে । 

জনপদ বাণী ব্রাঙ্গণ' এইরূপ বাক্যে বারংবার রামকে ভতৎ- 
নন। করিয়া দুঃখিত মনে ম্বত বালককে লইয়া রাঁজদ্বারে 


অ.পক্ষা করিতে লগিলেন। 


চতুঃসগুতিতম সর্ণ 


সহি 0 


রাম ব্রা্মণের এই সকরুণ বিলাপ শুনিতে পাইলেন এধং 
অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া মক্িগণ, বশিষ্ঠ, বামদের ও পুরবাসী- 
দিগের সহিত ভ্রাত্গণকে আহ্বান করিলেন । তাহার 
আহ্বানে বশিষ্ঠের সহিত মার্কগডয়, মৌফগাল্য, বামদেব) 
কাশ্প, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম, ও নারদ এই অষ্ট 
খষি উপস্থিত। ইহারা আসিয়। দেবকল্প মহারাজ রামকে 
জয়াশীর্বাদে সম্ব্ধীনা পুর্মক আসনে উপবিষ্ট হইলেন । রাম 
তাহাদিগকে অভিবাদন এবং মন্ত্রীগণের প্রতি শি।চার প্রদ- 
শন করিলেন । অনন্তর সকলে দীপগুজ্যোতিতে স্ব স্ব আসনে 
উপবিষ্ট আছেন, এই অবসরে রাঁম দ্রীনমনে কহিলেন, একলি 
ব্রাহ্মণ মৃত বালককে ক্রোড়ে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত । 
আপনারা বলুন কেন এই বালকের অকালম্বত্যু হইল। নারদ 
কহিলেন রাজন্! যে কারণে এই বিপ্রাবাঁলক অকালে বিনষ্ট 
হইয়াছে বলি শুন, শুনিয়া যাহ। কর্তব্য হয় কর। সত্যযুগে 
কেবল ব্রাঙ্গণেরাই তপধ্যা করিতেন।' তথ্যতীত অন্য 
জাতির তদ্বিষয়ে কদাঁচ অধিকার ছিল পাঁ। এ নত্যযৃগে 
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তপস্যার বিলক্ষণ প্রাছুর্ভান, ব্রান্গণেরা নর্ধপ্রাধান, এবং লোক 
সকল অজ্ঞানতার আবরণশুন্য | 'মকালম্বত্যু কাহাকেও স্পর্শ 
করিত না এবং সকলেই দীর্ঘদর্শী ছিল । সত্যের পর ত্রেত- 
যুগ। এই সময়ে মনুষোর ব্রন্মে আত্মবুদ্ধি শিথিল হইয়া যায় 
তশ্লিবন্ধন দেহে আত্মাভিমান এবং ক্ষত্রিয়ের জন্ম । নত্যযুগে 
তপন্যায় কেবল ব্রান্মণেরই অধিকার, ভ্রেতাঁয় তাহ] ক্ষত্রিয় 
নাপারণ হইল | ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই তপঃ- 
পরায়ণ হইয়া ছিলেন বটে কিন্ত সত্যের মানব এই যৃগ 
অপেক্ষা প্রভাব ও তপস্যায় উতরুষ্ট ছিলেন । সত্য ও ত্রেতা 
এই দুই যুগের মধ্যে সত্যযুগে ব্রাহ্মণ তপ ও গুাভাঁবে উৎকুষ্ট 
এবং ক্ষত্রিয নান; কিন্তু ত্রেতায় এ উভয় বর্ণই তপ ও 
গ্রাভাবে মান । মন্থাদি খষিগণ এই যুগে ব্রাহ্গণদিগের ক্ষত্রিয় 
অপেক্ষা কিছু বিশেষত্ব না দেখিয়। চাতুর্বর্ণের সম্মত মর্ষযাদা- 
স্বাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। এই যুগে যাগাদি 
ধন্ম বহুল পরিমাণে অনুষ্ঠিত হয়, ধর্ম্মকার্ধ্যসাধনে কোনও 
প্রতিবন্ধক ছিল না, এবং ধর্মের চষ্চ। যথেই্ই হইত । এই 
অবস্থায় চতুষ্পাদ অধন্ম পাঁদমাত্রে পৃথিবীতে আবিভূ্তি 
হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব এবং যাগাদি ধর্ট্ের অব- 
তারণ! হেতু পাঁদগাত্রে অধর্মের স্থষ্টি হইয়াছিল। অধর্ম্ের 
আশ্রয় লইলে তেঁজের ত্রাস হইবে। এই যুগ তাহাই 
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ছিল। পুর্কে-মত্যযুগে রজোগুণমূলক যে জীবিক1 মলবৎ 
অত্যন্ত ত্যাজ্য ছিল তাহার নাম অণূৃত (কৃষি)। অর্শ 
মেই কষিরপ এক পদে পৃথিবীতে আবিভূ্ত হয়। অর্থাৎ 
সত্যযুগে অপ্রযত্ৰোপলব্ধ ফলমুলমাত্র লোকের আহার ছিল। 
অধর্টের এই ক্ষিরূপ এক পদে পৃথিবীতে অবস্থান নিবন্ধন 
লোকের আরু সত্যযুগ অপেক্ষা হ্রাস হইয়া আইসে। অধণ্ধ 
এই রূপে প্রভাব বিস্তার করাতে লোক সকল যাগযত্ঞাদি 
শুভকম্নের অনুষ্ঠান করিত এবং তাহাঁরই বলে সত্যধর্মপর1-. 
য়ণ হইত । অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি ছার! চিত্তশুদ্ধি এবং দেহে 
আত্মবুদ্ধি নষ্ট হওয়াতে তাহারা সত্যধর্মটে অধিকারী হইত । 
ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তপস্যায় অধিকার; অপর 
বর্ণ উহ্াদেরই গুশ্রাধাপর ছিল । এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে 
গুশ্রাষারূপ ন্বধর্্ম বৈশ্য ও শুদ্রকে অধিকার করে, কিন্তু টবশ্থয 
কৃষিপ্রবত্ত হওয়াতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই.ছুই বর্গের এবং শুদ্র 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ট এই তিন বর্ণেরই সেবা করিত। 
অনস্তর ত্রেতাযুগে অণুতরূপ অধর্পের পাদ বৈশ্ট ও শুর্পকে 
অধিকার করিলে পুর্ববর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের গভাঁব খর্ধ 
হইয়। যায় । এই সময় অধর্্ম সমতারপ দ্বিতীয় পাদ পৃথিবীতে 
নিক্ষেপ করে এবং দ্বাপর যুগের উৎপত্তি হয়। এই ছাপর 
যুগে অধর্ম্ম ও অণুত বার্ধত হইয়া! ছিল এবং তপস্তা বৈশ্য- 
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বর্ণকে অধিকার করে । ফলত সতা, ত্রেতা ও দ্বাপর এই 
তিন যুগে তপন্যা ক্রমাশ্নয়ে ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্বা এই তিন 
বর্ণকে আশ্রয় করিয়া ছিল। কিন্তু এই তিন যুগে শুদ্রের 
তাহাতে অধিকার হয় নাই। এই নীচ বর্ণ ভবিষ্যতে ঘোর- 
তর তপস্য। করিবে । কলিষুগই তাহার প্ররুত সময় । শুদ্র 
জাঁতির দ্বাপরে তপস্যা কর অতিশয় অধন্ম। সেই শু 
আজ নিবুঁদ্ধিতা বশত তোমার অধিকারে তপস্তা করিতেছে 
সেই জন্য এই বিপ্রবালক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে | 
যে নির্ধোধ রাজার অধিকারে প্রাজা অনর্থকর অধ বা অকার্ষ) 
করে মে এবং সেই রাজ উভয়েই শীত নরকস্থ হন সন্দেহ 
নাই। যেরাজা ধশ্মান্বনারে প্রাজাপালন করেন তিনি স্বাধি- 
কারস্থ সকলের অধ্যয়ন তপস্তা। ও পুণ্যের ষষ্ঠ ভাগ্র প্রাপ্ত হন। 
যিনি ষষ্ঠ ভাগের ভোক্ত। তিনি কেন গ্রজাপালন না করিবেন। 
অতএব মহারাজ ! তুমি শ্বাধিকৃত সমস্ত দেশ অনুনন্ধ।ন কর। 
যথায় ভুক্ষণ্্ন দেখিবে তাহার দমনে চেষ্টা কর | এইরূপ হইলে 
তোমার ধর্্মরদ্ধি ও মনুষ্যের আরুর্দ্ধি হইবে এবং এই বিপ্র- 
কুমারও পুনর্বার জীবন লাভ করিবে | 


পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ 
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মহারাজ রাম মহর্ষি নারদের এই সুমধুর কথা শুনিয়া 
অতিশয় হুষ্ট হইলেন এৰং লক্ষ্পণকে কহিলেন, বন! তুমি 
গিয়! ব্রাহ্মণকে আশ্বাম দেও এবং বিপ্রবালকের দেহ উৎকৃষ্ট 
গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি তৈলে নিক্ত করিয়া তৈলদ্রোণিতে রক্ষা 
কর। সন্ধিবিষ্লেষ ও বিকৃত হইয়া যাহাতে দেহ নষ্ট না 
হয় এইরূপ করিয়া রাখ । রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া মনে 
মনে পুষ্পককে স্মরণ করিলেন । ন্বর্ণখচিত পুষ্পক তৎক্ষণাৎ 
উপস্থিত]হইল এবং তাহাকে অভিবাদন পুর্বক কহিল, রাঙ্জন্‌ ! 
এই আপনার বশ্ট ও,কিস্কর উপস্থিত। তখন রাম ভ্রাতা 
ভরত ও লক্ষ্মণকে নগররক্ষার ভার দিয়া মহর্ষিদিগকে প্রণাম 
পূর্বক সশস্ত্রে পুষ্পকে আরোহণ করিলেন এবৎ ইতস্তত: 
অনুসন্ধান পুর্ধক পশ্চিম দিকে যাইতে লাশ্বিলেন। তথায় 
অল্পমাত্রও দুক্কার্য্য দেখিতে না পাইয়া হিমাদ্রিপরিবেষিত 
উত্তর দিকে এবং তথা হইতে পূর্বদিকে গমন করিলেন। 
দেখিলেন এ দ্রিক নিষ্পাপ, তথাকার আচার যাঁর পর নাই 
পরিশুদ্ধ। পরে তিনি দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইলেন । 
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দেখিলেন শৈবল পর্বতের উত্তর পার্থ একটী সুশ্রশস্ত নরো- 
বরের তীরে কোন এক তাপস রৃক্ষে লম্বমান হইয়া আছেন 
এবং তিনি অধোমুখে অতিকঠোর তপস্যা! করিতেছেন । 
তদ্দুষ্টে রাম তাহার সন্নিহিত হইয়া জিজ্ঞাদিলেন, তাপস ! 
তুমি ধন্ঠ, বল কোন্‌ যোনিতে জন্মিয়াছ। আমি রাজা দশ- 
রথের পুত্র রাম । কৌছুহলের বশবর্ত্ণ হইয়া! তোমায় এই 
রূপ জিজ্ঞাসিলাম । কি তোমার অভীষ্, ন্বর্গলাঁভ বা আর 
কিছু ? কিসের জন্য তুমি অন্যের দুফষর এইরূপ কঠোর তপস্যা 
করিতেছ ৷ তুমি ব্রান্মণ ন1 দুর্জয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শুভ্র? 
নত্য কহিও। | 


ষটসগ্ততিতম সর্গ। 
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তাপস কহিল, রাজন্‌ ! আমি কুদ্রষোনিতে জন্মিয়াছি | 
এইরূপ কঠোর তপস্যা! দ্বারা সশরীরে দেবত্বলাভ কর 
জামার ইচ্ছা ! যখন আমার দেবভ্বলীভের ইচ্ছা তখন নিশ্চয় 
জানিও আমি মিথ্যা কহিতেছি না। আমি শুদ্রজাতি,' 
আমার নাম শঙ্বক ? 

তাঁপন এইরূপ কহিবামাত্র রাম দিব্যদর্শন খড়গ নিক্ষো- 
যিত করিয়া! তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। শুদ্র শম্ু্ 
নিহত হইলে সুরগ্রণ বারংবার রামকে সাধুবাদ দান করিতে 
লাগিলেন বারুসহযোগে সুগন্ধী পুষ্প চতুর্দিকে বর্ধিত 
হইতে লাশিল। স্ু'রগণ যার পর নাই শ্রীত হইয়া রামকে 
কহিলেন, রাম ! তুমি দেবগণের প্রিয়কার্্য সাধন করিলে । 
এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা আমাদের নিকট বর প্রার্থনা 
কর। এই শুদ্র তোমারই জন্য দেবত্বলাভ করিতে পারিল 
না। ইহাই আমাদিগের পরম সন্তোষ । 

তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সহজ্ললোচন: ইন্দ্রকে কহিলেন, 
সুররাজ! যর্দি আপনার! আমার প্রতি গুসন্ন হইয়। থাকেন 
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তাহা হইলে সেই বিপ্রকুমার পুনর্ধার জীবিত হউক; এই 
আমার অভীষ্ট বর। সে আমারই দোষে অকালে কাল- 
গ্রাসে পতিত হইয়াছে, আপনার। তাহার প্রাণদ।ন করুন। 
আমি তাহাকে পুনজবিত' করিব ব্রাক্গণের নিকট এইরূপ 
অঙ্গীকার করিয়। আনিয়াছি। এক্ষণে আপনাদের পরসাদে 
তাহ! সন্তই হুড়ক। 

লুরগ্রণ প্রীত হইয়া! কহিলেন, রাম ! আশ্বস্ত হও, আজ 
সেই বিপ্রকুমার .পুনজর্খবন লাভ করিয়া বন্ধুগণের সহিত 
মিলিত হইয়াছে । এই শুর তাপস যে মুহুর্তে নিহত হইল 
নেই মুহুর্তেই ষে ক্কীবিত হইয়াছে । এক্ষণে তোমার মঙ্গল 
হউক, আমর চলিলাম। আমর মহধি অগস্ত্যের আশ্রমপদে 
যাইব । আক্ষ ঘাদশ বত্সর হইল তিনি জলশয্যা আশ্রয় 
করিয়া আছেন | এক্ষণে তাহার দীক্ষাকাল সমাপ্ত । আমর! 
তাহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য ভাহার নিকট যাইব । 
রাম! আমাদের অনুরোধ তুমিও তাহার দর্শনার্থী হইয়া 
আমাদের সমভিব্যাহারে চল । 

অনন্তর রাম সুরগণের বাক্যে সম্মত হইয়! কনকখচিত 
বিমানে আরোহণ করিলেন ॥। দেবতার অগস্ত্যের আশ্রমো- 
দেশে শ্বস্ব ষানবাহনে চলিলেন । রামও তাহাদ্দের অন্বগমন 
করিতে লাগিলেন । পরে ধশ্শাত্া অগন্ভা দেবগণকে 
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উপস্থিত দেখিয়। নির্বিশেষে তাহাদিগকে পুজা করিলেন | 
তাহারাও উহাকে গ্রতিপুজা করিয়া হ্বষ্টমনে দেবলোকে 
চলিলেন | 

দেবতার! প্রস্থান করিলে রাম পুর্পক হইতে অবতীর্ণ 
হইলেন এবং মহর্ষি অগত্ত্ের পাদবন্দন! করিলেন । অগস্ত 
ব্রহ্গতেজে পগ্রদীপণ্ত । রাম তত্গ্রদত্ত আতিথ্যগ্রহণ পূর্বক 
আসনে উপবিষ্ট হইলেন । তখন মহাতপা অগন্ত্য কহিলেন, 
রাম! ভুমি আমার ভাগ্যবলে উপস্থিত | কেখন শ্ুখে 
আসিয়াছ তো ? তুমি নানারূপ উৎকৃষ্ট গুণে আমার মাননীয় 
এবং অতিথি বলিয়া পুজনীয় । তোমার কথ। সর্ধদাই আমার 
স্বতিপথে জাগরাক | দেবতাদিট্টগর নিকট গুনিলাম তুমি শুন্র 
তাঁপসকে বিনাশ করিয়া আসিয়াছ। তুমি ধর্মব্যবস্থা রক্ষা 
করিয়া! বিপ্রকুমারকে পুনজরবিত করিয়া এক্ষণে ভুমি 
আমার এই আশ্রমে রাত্রিযাপন কর'। তুঙ্গি শ্রীমান নারায়ণ 
তোমাতেই সমস্ত গ্রতিষ্টিত আছে। তুমি সকল দেবতার 
প্রভূ এবং নিত্য পুরুষ ।. তুমি আজ রাত্রিগ্রভাতে পুষ্পকে 
আরোহণ পূর্বক হ্বনগরে যাত্রা করিও । দেখ, এই সমস্ত 
আভরণ দেবশিল্পী বিশ্বকর্্মার নির্টিত। ইহার গঠন অতি 
চমৎকার এবং ইহা স্বতেজে উজ্জ্বল । ভুমি ইহা গ্রহণ কর, 
ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইব। এই আভরণ পুর্ধে কেহ আমাকে 
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দান করিয়াছিল! দত্ব বস্তর পুনরায় দান মহাঁফলজনক | 
অতএব তুমি ইহ! গ্রহণ কর। এই আভরণ ধারণ করিতে 
একমাত্র তুমিই সমর্থ। ভুমি ইন্জ্রাদি দেবগণকে উদ্ধার 


করিতে পার এবং সকলকে সর্বপ্রকার মহৎ ফল গাদান 
করিতে পার। অতএব আমি তোমাকে আভরণ দিতেছি 


তুমি তাহ? গ্রহণ কর । 

রাম কহিলেন, ভগবন্‌ ! গ্রতিগ্রহে ব্রাঙ্গণেরই অধিকার, 
ক্ষত্রিয়ের তাহ! .নাই ; প্রত্যুত ইহা তাহাঁর পক্ষে যার পর 
নাই স্বণাঁর বিষয়? 

অগস্ভ্য কহিলেন, রাম ! পুর্বে বিপ্রপ্রধান সত্যষুগ্ে প্রজ1- 
গণের কেহ রাজা ছিল না ইন্দ্র স্ুরগণের রাজা ছিলেন । 
তখন প্রজার! রাজার জনা ব্রক্মার নিকট শিয়া কহিল, ইন্দ্র 
দেবগ্রণের রাজা, এক্ষণে আমর! যাঁহাকে পুজা করিয়। 
নিষ্পাপ হইতে পারি আপনি এমন কোন এক মনুষাকে 
আমাদিগের রাজা করিয়। দিন। আমর] স্থির নিশ্চয় করি- 
য়াছি যে রাজা ব্যতীত আর পৃথিবীতে বসবাস করিব না। 

অনন্তর ব্রন্ধ/ লোকপালগণকে আহ্বান পুর্ধক কহিলেন, 
তোমর। শ্বন্ব তেজের অংশ প্রদান কর। লোকপালগণ 
ব্রহ্মার অনুরোধে- স্ব স্ব তেজ হইতে অংশ প্রদান করি- 
লেন। এ সময় ব্রন্ধা একবার হাচিয়াছিলেন । ইহা হইতেই 
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রাজার উৎপত্তি হয়। হাচির নাঁম ক্ষুপ।ঃ এই জন্য এ 
রাজার নাম ক্ষুপ হইল । ব্রন্মা লৌকপাঁলগরণের নিকট তুল্য 
অংশ লইয়! রাজা ক্ষুপে তাহার সমাবেশ করিয়! দিলেন । 
ক্ষুপ এন্দ্র অংশে পৃথিবী অধিকার, বাঁরুণ অংশে শরীরপোষণ, 
কৌবের অংশে বিত্বাধিপত্য এবং যমাংশে লোকশাসন্ 
করিতে লাগিল। অতএব রাম ! তুমি আমায় উদ্ধার করি- 
বার জন্য এন্দ্র অংশে এই আভরণ প্রতিগ্রহ কর। তোমার 
মঙ্গল হউক। 

রাম মহর্ষি অগ্বস্ত্যের নিকট সুর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত বিচিত্র 
আভরণ গ্রহণ করিলেন | কহিলেন, তপোধন ! এই সুনিম্দ্িত 
দিব্য আভরণ অতি অদ্ভুত। আপনি ইহা কোথায় পাইয়। 
ছিলেন? কে আপনাকে দিয়াছিল? আপনি অত্যাশ্চর্য7 
বন্তর পরম' নিপি। কৌতুহল প্রযুক্ত আমি আপনাঁকে এই- 
রূপ জিজ্ঞানা করিলাম । 


$ ৩ 
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অগত্ত্য কহিলেন, রাম! শুন। ত্রেতাযুণে একটি বন্ধ- 
বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল। উহা চতুর্দিকে শতযোজন বিস্তুত। 
আমি সেই নির্জন অরণ্যের একদেশে তপস্যা করিতাম 
একদ! আগার এ অরণ্য পর্যটন করিবার ইচ্ছা হইল। আমি 
তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম । এ বন যে কিরূপ নিবিড় তাহ! 
নির্দেশ করা বড় কঠিন। উহার মধ্যে যোজনপ্রামাণ একটী 
সরোবর ছিল! সরোবরে পদ্মনকল প্রস্ফুটিত, শৈবলের সম্পর্ক 
নাই এবং উহ1 অত্যন্ত স্ুখাবহ নিম্মল ও স্হির। আমি 
উহার নিকট বহুকালের একটি পৰিত্র তপোবন দেখিতে পাই- 
লাঁম। কিন্তু তাহাতে তাপর নাই । আমি নেই তপোবনে 
গ্রীষ্মকালীন রাত্রি স্থখে যাপন করিলাম এবং প্রভাতে গাত্রো- 
থান করিয়। প্রাতঃকত্যাদদি সমাপন উদ্দেশে এ সরোবরে 
উপস্থিত হইলাম ! দেখিলাম উহার একস্থলে একটি ম্নতদেহ 
পতিত আছে। তাহা স্ুপুষ্ট নির্মল এবং অপুর্বস্ীসম্পন্ন । 
আমি ম্বৃত দেহের দিব্যকান্তি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম এবং 
এ নরোবরের তীঢের উপবিষ্ট হইয়। মুস্ুর্ভকাল এই বিষয় চিন্তা 
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করিতে লাঁগিলাম। ক্ষণকাল পরে তথায় এক আশ্চর্যযদর্শন 
দিব্য বিমান উপস্থিত | উহ1 হংসবাহিত ও মনোবৎবেগ- 
গামী, এবং স্থুৃশ্থ্ | দেখিলাম, এ বিমানে এক স্বর্গীয় পুরুষ 
বিরাজমান । বনহুসংখ্য অপ্পরা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া 
তাহার সেবায় নিযুক্ত আছে । এ সমস্ত পুগুরীকলোচন। 
অপ্পরাদিগের মধ্যে কেহ গীত, কেহ বাদ, কেহ নৃত্য করি- 
তেছে এবং কেহ বা ন্বর্ণদগুমণ্ডিত জ্যোতম্নাধবল মহামুল্য 
চামর এ পুরুষের মুখমগ্ডলে বীজন করিতেছে । 
এ ন্বর্গবানী দিব্য পুরুষ স্বর্ণ সংহাঁসন পরিত্যাগ পুর্ক 
আগার সমক্ষে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং এ সরো- 
বরতীরস্থ স্ুলতন্ু মতের মাংস আহার করিতে লাগিলেন । 
তিনি ইচ্ছানুরপ মাংন আহার করিয়া নরোবরে আচমন 
করিলেন এবং পুনর্জার বিমানে উঠিবাঁর উপক্রম করিতে 
লাগিলেন | তখন আমি এ দেবতুল্য পুরুষকে জিজ্ঞাসিলাম, 
বল তুমি কে? আর এই ম্বণিত শবম!ংস কেন আহার 
করিলে? তোমার এইরূপ আহার এবং এইরূপ দেবতুল্য ভাব 
এই উভয়ের একত্র সমাবেশ দেখিয়া আমি বস্ততই বিস্মিত 
হইয়াঙ্ছি। অতএব বল প্রকৃত কথা কি। এই ম্বৃতের মাংলা* 
হার তোমার স্বেচ্ছারুত বলিয়। আমার বোধ হইতেছে না! 
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তখন এ স্বর্গীয় পুরুষ কুতাজলিপুটে মধুর বাক্যে আমায় 
কহিলেন, ব্রহ্মন! আপনি আমার এই দিবাভাৰ ও শবভক্ষণ 
এই উভয়ের কারণ শুনুন। এই কার্ধযগী আমার পক্ষে 
অনতিক্রমণীয়। আমার পিতা ব্রিলোকবিখ্যাত যশন্বী 
সুদেব। তিনি বিদর্ডদেশের রাজ! ছিলেন। তাহার দুই 
পত্বীর_ গর্তে ছুই পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে আমার নাম শ্বেত 
এবং আমার জোষ্ঠের নাম স্থুরথ । পিতা সুদেব ন্বর্গারোহণ 
করিলে পুরবাসিগণ আমাকে রাজ্যে অভিষেক করেন। 
আমিও পাবধান হইয়। ধম্মানুণারে রাজ্য পালন করি! 
এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল। পরে আমি কোনও 
লক্ষণে মৃত্যু সন্লিকট বুঝিয়। ভ্রাত। সুরথকে রাজ্যভার অর্পণ 
করিলাম এবং এই ম্থগপক্ষিশুন্য দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়া 
এই লরোবরতীরে তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ক্রমশঃ তিন 
নহত্র বৎসর অতিক্রান্ত হইল আমি তপোবলে উত্কুষ্ট 
ত্রক্মলোক লাভ করিলাম । ব্রহ্মলে।ক লাভ করিলেও আমার 
যৎ্পরোনাস্তি ক্ষুৎপিপাসার ক্লেশ ছিল । তখন আমি অতি 
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মাত্র কাতর হইয় ত্রিভূবনেশ্বর পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপ- 
স্থিত হইলাম । কহিলাম, ভগবন্‌! গুনিয়াছি এই ব্রন্মালাকে 
ক্ষুৎপিপাসার পীত়। নাই, কিন্ত বলুন, আর্মি কোন্‌ কর্ম্দবিপাকে 
এইরূপ ক্ষুৎপিপাধার বশবর্তী হইতেছি। আর আমার 
আহার ভ্রব্যই বাকি? ব্রহ্মা কহিলেন, শ্বেত ! সুন্থঃদু 
তবযাংমই তোমার আহার দ্রব্য; তুমি তপস্যা করিয়। 
স্বদ্েহের পু সাধন করিয়াছ । দেখ, বীজ বপন না করিলে 
অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না । তুমি কেবল তপস্যাই করিয়াছ কিন্তু 
কাহাকেও কখন সামান্তও কিছু দান কর নাই, এই জন্ত 
ক্ষুৎপিপাস। ব্রন্দলোকেও তোমায় নিপীড়িত করিতেছে! 
এক্ষণে নুপুষ্ট স্বশরীর আহার কর, ইহা দ্বারা তোমার 
ক্ষুধাশান্তি হইবে । কিন্তু যখন মহর্ষি অণস্ত্য এই অরণ্যে 
আগমন করিবেন তখনই তোমার এই পাপ হইতে মুক্তি লাভ 
হইবে। তিনি দেবগণকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ । তুমি 
ক্ষুৎ-পিপাসার বশবর্তী, তোমাকে উদ্ধার করা তাহার পক্ষে 
সামান্য কথা 1 ব্রন্ধন ! আমি ত্রন্দার এই কথা শুনিয়। তদ- 
বধি এই রূপ ঘ্বণিত ম্বৃতমাংস আহার করিয়া থাকি | আমি 
বহুকাল ধরিয়া এইরূপ করিতেছি কিন্তু আমার ক্ষুধাশাস্তি বা 
তৃপ্তি হয় না? আমি অতি কষ্টে পড়িয়াছি; সমাপনি আমায় 
পরিত্রাণ করুন । অথস্ত্য ব্যতীত অন্য কাহারও এই নির্জন 
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অরণ্যে প্রবেশ করিবার পাঁমর্থ্য নাই, আমি এই লক্ষণেই 
আপনাকে চিনিতে পারিলাম | এক্ষণে আপনি গুসন্ন হউন । 
আমি এই মাভরণ"এবং এই সুবর্ণ ধন বস্ত্র ভক্ষ্য ভোজ্য সম- 
স্ভই আপনাকে প্রদান করিতেছি গ্রহণ করুন। 

রাম! আমি সেই স্বর্গীয় পুরুষের এইরূপ কষ্টকর কথা 
শ্রবণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আভরণ গ্রহণ 
করিলাম। আভরণ গ্রহণ করিবামাত্র এ স্বর্গীয় পুরুষের 
পুর্বদেহ নষ্ট হইল এবং তিনিও পরম পরিতৃপ্ত হইয় 
স্বর্গে গমন করিলেন | রাম! পুর্বে রাজা শ্বেতই আপনার 
উদ্ধার সাধনের জন্য আমাকে এই দিব্য আভরণ প্রদান 
করিয়া ছিলেন! 


একোনাশীতিতম সর্গ। 


সপ 


রাঁম মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট এই অত্যাশ্র্ম্য বিচিত্র কথা 
শ্রবণ করিয়া গৌরৰ ও বিস্ময়ে পুনর্ধার জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ভগগবন্‌! যথায় শ্বেত তপস্যা করিয়াছিলেন সেই বন স্বগ- 
পক্ষিশুন্থ কেন? আর সেই রূপ বনেই বা কেন তিনি তপ- 
শ্র্য্যণার নিমিত্ত প্রবেশ করেন? | 

অগত্ত্য কহিলেন, রাম ! সত্যযুখে মনু নামে এক রাজা 
ছিলেন । তিনি বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমধর্শ্ের প্রবর্তক । 
তাহার পুত্র ইক্ষাকু। তিনি মহাবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্ফাকুকে 
রাজ্যে স্থাপন পুর্বধক কহিলেন, তুমি পৃথিবীর সমস্ত রাজ- 
বংশের প্রবর্তক হও। ইক্ষানু পিভৃবাক্য স্বীকার করিয়া 
লইলেন। তখন মনু অতিমাত্র সন্তষ্ট হইয়। তাহাকে কহিলেন, 
বন! আমি অতিশয় প্রীত হইলাম, তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত 
রাজবংশের প্রবর্তক হইবে । এক্ষণে গ্রজাপালন কর কিন্তু 
দেখিও 'অকারণে কাহারও দণ্ড বিধান করিও না। প্রকৃত 
অপরাধীর প্রতি যে দণ্ড বিহিত হয় তাহাই রাজার ন্বর্গ- 
লাভের কারণ হইয়া থাকে । অতএব তুমি দণবিধাঁনে 
বত্বুব!ন্‌ হও, ইহা দ্বারা! তোমার পরম ধণ্ম লাঁভ হইবে । 
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মনু ইক্ষাকৃকে এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া সমাধি- 
বলে ব্রন্মালোক লাভ করিলেম। তখন ইন্ষাকু ভাবিলেন 
কিরূপে আমার বহু পুক্র জন্মিতে পারে । পরে তিনি নানা- 
রূপ ধর্মকর্ম দ্বারা দ্রেবকুমারনদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করি- 
লেন। এই সমস্ত পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ অকুতবিদ্য মুঢ়। 
সে জ্যোষ্ঠদিগের সেবা করিত না। তদ্ষ্টে ইক্ষাকু মনে করি- 
লেন ইহার উপর অবশ্যই এক সময় দগুপাত হইবে । এই জন্য 
'এ"ক্ষীণতেজ পুত্রের নাম রাখিলেন দণ্ড । পরে তিনি রাজা 
স্থাপনের জন্য কোন ভীষণস্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ! 
বিদ্ধ্য ও শৈবলের মধ্যবন্তি গরদেশ উহার রাজ্য বিস্তারের 
জন্য স্থির হইল। দণ্ড এ রম্য পার্বত্য স্থানে রাজা হইয়। 
তথায় অত্যুত্কুষ্ট নগর স্থাপন করিল। এ নগরের নাম 
মধুমন্ত । দণ্ড ভগবান শুক্রকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন 
এবং ভীহার লাহায্যে দাঁনবরাজ বলির ন্যায় এ হুষ্টপুষ্ট- 
জনাকীর্ণ মধুমন্ত নগর শাঁনন করিতে লাগিলেন । 


অশীতিতম সর্গ। 


শাহি ০ 


রাজা দণ্ড বহুকাল এই স্থানে নিক্ষণ্টকে রাজা করিয়) 
ছিল। কোন এক সময় রমণীয় চৈত্রমাসে সে শুক্রের আশ্রমে 
গমন করিল । দেখিল অলোকসামান্যা সর্ধবাঙ্গনুন্দরী শুক্র 
কন্যা অরণ্যে বিচরণ করিতেছে । এ নির্োধ উহ্হাকে 
দেখিবামাত্র অনঙ্গশরে অতিমাত্র নিপীড়িত হইল এবং উদ্দিগ্র- 
সনে তাহার সন্গিহিত হইয়া কহিল, অপি নিবিডজঘনে ! তুমি 
কাহার কন্যা, কোথ। হইতে আনিতেছ ? দেখ, তোমায় 
দেখিয়া আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, এই জন্য আমি 
তোমায় এই'ূপ জিজ্ঞাসা করিলাম । ্‌ 

তখন গুক্রকন্যা এ মোহোন্মত্ কামুক রাজাকে সানুনয়ে 
কহিল, রাজন! আমি শুক্রাচার্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা, নাম 
অরজা। আমি এই আশ্রমেই বাস করিয়া থাকি। আমি 
পিতৃবশব্ডিনী কন্যা। তুমি আমায় বলপুর্বক স্পর্শ করিও 
না। শুক্র আমার পিতা, তুমি তাহার শিষ্য । সেই মহাতপা 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়! তোমাকে অভিগম্পাত করিতে পারেন । 
যদি আমায় পাইবার জন্য তোমার অভিল্লাষ হইয়া থাকে 


$$ ৪ 
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তাহা হইলে ধর্মানুকুল সৎপথে াকিয়! তুমি পিতার নিকট 
আমায় প্রার্থনা কর। নচেৎ তোমাকে ভীষণ প্রতিফল ভোগ 
করিতে হইবে! দেখ, আমার পিতা ক্রোধাবিই হইলে 
তভ্রিলোক ভল্মসাৎ করিতে পারেন। কিন্তু তুমি যদি প্রার্থনা 
কর তাহ! হইলে তিনি তোমার হস্তে আমায় সমর্পন 
করিবেন। 

অনন্তর কামোম্মত্ত মহারাজ দণ্ড রলুতাঞ্জলিপুটে কহিল, 
সুন্দরি ! তুমি গানন্না হও, তোমার জন্য আমার প্রাণ 
বিদীর্ণ হইতেছে । তোমাকে পাইয়া যদি ঘোর পাপ বা 
বিনাশ শ্বীকার করিতে হয় আমি তাহাতেও প্রস্তত আছি । 
আমার চিত্ত তোমার প্রতি অনুরক্ত এবং কামবেগে বিহ্বল । 
এক্ষণে তুমি আমার মনোরথ পুর্ণ কর ! 

এই বলিয়া দণ্ড শুক্রকন্যা অরজাকে দুই হস্তে বলপুর্দদক 
ধরিল। আরজ] ভূতলে লুষ্ঠমানা, দণ্ড তাহার মহযোগে প্রবৃত্ত 
হইল এবং এই ঘোর অকার্ধ্য করিয়। শীন্ত্র স্বনগরে প্রস্থান 
করিল । অরজা রোরুদ্যমান!। সে আশ্রমের অদৃরবর্তিনী 
থাকিয়া দেবকল্প পিতার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । 


একাশীতিতম সর্গ । 


স্পট ০. 


অলীমপ্রীভাবৰ দেবর্ষি গুক্ত মুহুর্তমপ্যে শিষ্যমুখে এছ 
সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, এবং ক্ষুধার্ত হইয়া শিষ্যগণ সমভিব্যা- 
হারে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন! দেখিলেন, অরজা' 
ধুলিজালে অবগুষ্ঠিত ও দীন এবং প্রত্যুষে গ্রপ্রস্ত জোৎস্সার : 
ন্যায় যারু পর নাই নিষ্পভ। শুক্র একে ক্ষুধার্ত তাহার 
উপর এই অবমাননা 1 তাহার ক্রোধাগ্রি যেন বিশ্ব দগ্ধ 
করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, এক্ষণে 
তোমার] সেই অত্যাচারী মূর্খ দণ্ডের সম্বন্ধে আমার ক্রোধের, 
স্বলস্তশিখানদৃশ ঘোর বিপত্তি স্বচক্ষে দেখ! দেই দুষ্ট গ্রদীপ্ত 
অগ্নিশিখা শ্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছে । এক্ষণে তাহার সবংশে . 
নিপাত উপস্থিত । যখন সে এই রূপ ঘোর পাপের অনুষ্ঠান 
করিয়াছে তখন ইহার প্রত্তিফল তাহাকে নিশ্চয় ভোগ 
করিতে হইবে । সেই পাপাচারী নাত রাত্রির মধ্যে সবংশে 
ধনে প্রাণে নিশ্চয় বিন হইবে। ইন্দ্র ধুলিরষি করিয়। 
তাহার বিশাল রাজ্য ছারখার করিবেন! এই রাজ্যের 
মধ্যে বাবর জঙ্গম যত জীব আছে সমস্তই বিলুপ্ত হইবে! 


৩৪৮ রামায়ণ। 


সাত রাত্রি ধরিয়া গ্রলয়কাঁলীন ধুলিরষ্টির ন্যায় এই উৎপাতে 
কাহারও কিছুমাত্র চিহ থাকিবে না? 

এই বলিয়। শুক্র ক্রোধারুণনেত্রে আঁশ্রমবাসিদ্দিগকে কহি- 
লেন, তোমর| এখনই অন্য জনপদে গিয়া আশ্রয় লও 1 তখন 
আশ্রমবানীগণ দেই দেশ পরিত্যাগ করিয়। অন্যত্র চলিল | 
পরে শুক্র অরজাঁকে কহিলেন, ভুবুদ্ধে ! তুমি সমাধি অব- 
লঙ্বন পুর্নক এই আশ্রমে বান কর। এই সুদ্ৃশ্ট সরোবর 
শতযোজন বিস্তীর্ণ । তুমি নির্কিপ্ে ইহার তীরে আশ্রয় লইয়! 
কাল প্রতক্ষ। কর? এ নাত রাত্রি ষে সমস্ত প্রাণী তোমার 
নিকট বাদ করিবে তাহারাও এই ধুলিরৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট 
হইবে না? 
_ গুক্তকন্া অরজা পিতার এই আদেশ পাইর। দুঃখিত 
মনে সম্মত হইল। গুক্রও আশ্রম পরিত্যাগ পুর্ব্বক অন্যত্র 
গিয়া বান করিলেন। এই ব্রহ্ষবাদী যেরূপ কহিয়াছিলেন 
তাহা! নফল হইল? নাত দিন পরে রাজ। দণ্ডের রাজ্য 
ধনধান্য ও বলবাহনের নহিত ভস্মীভূত হইয় প্বেল। রাম! 
এই যে বিদ্ধ্য ও ঠশবলের মধ্যস্থ ভুমিখণ্ড দেখিতেছ ইহা 
দণ্ডেরই রাজ্য ছিল। দম্মের আশ্রয়ন্বরূপ নত্যষুগে এই- 
রূপ বিধন্মের আচরণ হওয়াতে ব্রন্দর্ষি গুক্র ইহার এইরূপহ 
দুরবহা করেন | তদবধি এই স্থান দণ্ডকারণ্য নাঁমে প্রুনি্থ। 
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তপন্বীরা বাঁস করেন বলিয়া! ইহার "অপর নাম জনস্থান | 
রাম! এই আমি তোমাকে লমস্ভই কহিলাম? এক্ষণে সন্ধ্যা 
বন্দনার সময় অতীত হয় । এ দেখ মহর্ষিগণ কৃতক্নান হইয়া 
নুর্য্যোপস্থান করিতেছেন । ন্ুর্য্য তীর্থে সমাগত ব্রহ্মবিৎ- 
গণের পুকজ্জালাভ করিয়া অস্ভে গমন করিলেন ) এক্ষণ 
তুমিও যাঁও এবং আচমন পুর্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি কর । 


' দ্বাশীতিতম সর্গ। 


স্মাহহত €280০ 


অনম্তর রাম মহর্ষির আজ্ঞাক্রমে অপ্পরোগণনেবিত 
পবিত্র সরোবরে সন্ধ্যাবন্দনার জন্য গমন করিলেন এবং 
তথায় আচমন ও পশ্চিম সন্ধ্যা সমাপন পুর্ঝক মহর্ষি 
' আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন? উহার আহারার্ধ প্রচুর কন্দমূল 
গুষধ ও পবিত্র শাল্যাদি আহত ছিল। তিনি এ সমস্ত 
অস্তান্বাদ খাদ্য দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হইয়া তথায় রাত্রিবঁস 
করিলেন । পরে প্রভাতে গাত্রোেথান ও আহক কার্ধ্য 
সমাপন পুর্ধক বিদায় গ্রহণার্থ মহর্ষির সন্িহিত হইলেন 
এবং তাহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, তপোধন ! 
আজ্ঞা করুন আমি ন্বনগরে প্রস্থান করি | আমি আপ- 
নার দর্শনে ধন্য ও অনুগ্রহীত হইলাম । অতঃপর দেহ মন 
পবিত্র করিবার জন্য আবার আপনার আশ্রমে আসিব। 

ধর্নদ শখ ভগ্নবান অগন্তয পরম প্রীত হইয়! কহিলেন, রাম ! 
তোমার বাক্য অতি বিচিত্র। তুমিই সর্ধজনের পবিভ্রতা- 
জনক । ক্ষণকালের জন্যও যদি কেহ তোমার দর্শন পায় 
সে পবিত্র ও শ্বর্গে সুরনর দ্বার পুর্গিত হইয়া থাকে । আর 
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যে তোমায় ক্রুর দৃষ্টিতে দেখে সে সদ্য যমদণ্ডে বিনষ্ট হইয়! 
নিরয়গামী হয়। রাম! তুমি সর্বজীবের এইরূপই পবিত্রতা- 
জনক | পৃথিবীতে যে তোমার নামও কীর্তন করে তাহার 
লিদ্ধিলাভ হয়। এক্ষণে তুমি নিরাপদ পথে সুখে স্বচ্ছন্দ 
বাও। তুমি জগতের পরম গতি, স্বরাজ্যে গিয়! ধর্মান্ুসা;র 
রাজ্য শাদন কর। 

অনস্তর রাম উদ্যতহস্তভে অগ্জলিবন্ধন পুর্ধক সতভাশীল 
অগস্ভতযকে এবং. অন্যান্য তপোধনকে অভিবাদন করিষ! 
নিরাকুল চিত্তে পুষ্পকে আরোহণ করিলেন । সুরগণ যেমন 
ইন্্রকে আশীর্জাদ করেন সেইরূপ মহর্ষিশণ তাহার যাত্রাকালে 
চতুর্দিক হইতে তাহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । 
পুশপক অন্তরীক্ষে উঠিল। রাম বর্ষাকালে মেঘসমীপবতণ 
চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। তখন দিবা দ্বিগ্রহর । রাম 
ইতস্ততঃ পুজিত ও রাজধানী অযোধ্যায় উপনীত হইয়া মধ্য 
কক্ষায় অবতরণ করিলেন । এবং কামগামী রমণীয় পুষ্প- 
ককে বিদায় দিয়! কক্ষান্তরস্থিত দ্বারপালকে কহিলেন, তুমি 
লক্ষণ ও ভরতকে আমার আগমনবার্তী জ্ঞাপন করিয়া শীন্ 
একবার এই স্থানে আহ্বান কর। 


ত্র্যশীতিতম পর্গ। 


আহা (টিসর 


তখন দ্বারপাল এই দুই রাজকুমারকে আহ্বান পুর্বাক 
রামকে আলিয়া কহিল, রাজন! এই লক্ষ্মণ ও ভরত উপ- 
শ্থিত। রাম তাহাদিগকে আলিঙ্গন পুর্বক কহিলেন, আমি. 
গ্রাতিজ্ঞানুরূপ ব্রান্গণের কার্য সাধন করিয়াছি । এক্ষণে 
ইচ্ছা যে একটি রাজন্ুয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিষ। এ ষক্ক 
অক্ষয় ও অব্ায় ধন্মসেতু । ইহ! সর্বপাপহর, ইহার কীর্ভনেও 
যথেষ্ট ফল আঁছে। তোমরা আমার দ্বিতীয়দেহন্বরূপ | 
আমি তোমাদিগের সাহায্যে এই উৎকৃষ্ট রাঁজনুয় যত্ছের 
অনুষ্ঠান করিব। ইহাতে আমার শাশ্বত ধন্ম লাভ হইবে। 
মিত্রদেব এই যজ্ঞের গ্রভাঁবে বরুণত্ব এবং সোগ অক্ষয় কীন্তি 
স্থান অধিকার করেন। অতএব অদ্যই আমি এই যজ্ঞ 
করিব, তোমর1 আমার সহিত এই বিষয়ের একী পরামর্শ 
শ্িরকর। পরিণামে যাহা! হিতকর হইবে তোগর। এইরূপ 
কথাই আমাকে বল। ্‌ 

ভরত রুতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য ! আপনাতে ধর্ম, 
সমস্ত পৃথিবী ও যশ"প্রাতিষ্টিত। দেবতার! আপনাকে হেমন 
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আঁপনাঁর বলিয়! দেখেন, আমরা যেমন আপনাকে আপনার 
বলিয়া দেখি, অন্যান্য রাজগণও আপমাঁকে তদ্রপ আপনার 
বলিয়াই দেখিয়া! থাকেন । সকলেই আপনার কাছে পিতার 
নিকট পুত্রের ন্যায় আছে। আপনি পৃথিবী ও মস্ত প্রাণীর 
একমাত্র পতি । এক্ষণে যাহা দ্বারা পৃথিবীর সগস্ত রার্জ- 
বংশের উচ্ছেদ হইবে আপনি কিরূপে সেই যজ্ঞ আহরণের 
ইচ্ছা করেন। পুথিবীতে যে সকল রাক্জা শৌর্াবীর্ধ্যশালী 
এই যজ্ঞে তাহাদের সর্ধপ্রকোপজনিত বিনাশ অবশ্থাই' 
ঘটিবে। ,এই সকল রাজা আপনার গুণে বশীভূত, ইহ্া- 
দিগকে বিনাশ করা আপনার উচিত হইতেছে না। 

রাম ভবতের এই কথায় অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন। কহি- 
লেন, ভরত ! তোমার এই বাক্য ধর্মন্গত ও তেজন্বী। 
ক্ত্রিয়বংশ রক্ষা তোমার উদ্দেশ্য । গুনিয়া আমি যাঁর পর 
নাই প্রীত ও পরিতুষ্ট হইলাম । বলিতে কি, আমি যে রাজ- 
সয় যত্দের সঙ্কল্প করিয়! ছিলাম কেবল তোমারই এই কথায় 
তাহা হইতে বিরত হইলাম । যদি বালকেরও কথা! শ্রেয়- 
ক্ষর হয় তাহা গ্রহণ করা উচিত । 


৪৫ 


চতুরশীতিতম সর্ 


নস্ভর লক্ষণ কহিলেন, আর্য ! মহাষজ্ঞ অশ্বমেধ সর্ব" 
পাপ-নাশক, আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন । এইরূপ 
একটি ঘটন! শুনা যায় যে সুরবাজ ইন্দ্র এই অশ্বমেধের 
গ্রতাবে ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হন। পুর্কে দেবাসুরের 
মধ্যে বিলক্ষণ সন্ভাব ছিল? এঁ সময় রত্রান্ুরের প্রাছুর্ভাব। 
এ বীর ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্। সে অনুরাগের চক্ষে 
ত্রিলোকের সমস্ত লোককে দেখিত এবং ধণ্মানুলারে ধনধান্য- 
পুর্ণ পৃথিবী শাসন করিত ॥ উহার রাজ্যকালে ভূমি সর্ধ- 
কামপ্রসবিনী ছিল । কধণ ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে শস্য 
জন্মিত এবং কন্দমূল ফল ম্ুরন ও সুম্বাছু ছিল। একদা 
তাঁহার তপোনুষ্ঠানের ইচ্ছা হয়! সে ভাবিল তপস্যাই 
পরম শ্রেয়, আর 'আার সমস্ত বিষয় মোহজনক। তখন নে 
জ্যেষ্ঠ পুত্র মধুরেশ্বরকে রাজ্যভার অর্পণ পুর্বক তপোনুষ্ঠানে 
প্রর্ত্ধ হইল। ইহার তপস্তায় মুরগণের যার পর নাই ত্রাস 
জন্মে! তখন সুরপতি ইজ্দ্র কাতর প্রাণে বিষুণর নিকট 
গিয়া কহিলেন, বিষে ! বত্রান্থর তপোবলে সমস্ত লোক 
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'আয়ত করিতেছে । এ ধার্ট্মিক, মহাঁবল ও মহাবীর্ধ্য, আমি 
উহাকে শাসন করিতে অক্ষম হইয়াছি! অতঃপর যদি সে 
তপঃসিদ্ধ হয় তাহা! হইলে ত্রিলোক নিশ্চয়ই উহার বশব্তা 
হইচে। এক্ষণে উহাকে উপেক্ষা করা আর মাপনার উচিত 
হয় না। আপনি তুদ্ধ হইলে সে ক্ষণকাঁলও বাচিবে জা । 
আপনার সন্তোষেই দে লোকের উপর আধিপত্য পাইয়াছে। 
এক্ষণে আপনি সমস্ত লোকের প্রতি প্রসন্ন হউন । আপনার 
প্রনাদেই সমস্ত জগৎ প্রশান্ত ও নিক্ষণ্টক হইবে। এই সকল 
(দবতা, আপনার মুখাঁপেক্ষা করিয়া আছেন, আপনি ইহা- 
দিগের সাহায্য করুন। আপনি নিয়তই দেবগণের অনুকূল, 
ঘর্দিচ এই কার্য অনুরগণের অসম্া তথাপি আপনি সদয় 
হউন। দেখুন আপনি অগতির গতি | 


পঞ্চাশীতিতম সর্গ | 


অনম্তর বিষু ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ ! আমি 
পুর্ব হইতে রত্রাম্ুরের সহিত সৌহৃদে বদ্ধ হইয়াছি। 
এক্ষণে তোমাদের প্রিয়লাধন উদ্দেশে আমি ম্বহস্তে তাহাকে 
বিনাশ করিব'না। কিন্তু তোমাদের সুখন্চ্ছন্দ বিধান 
আমার অবশ্য কর্তব্য । আমি উপায় নিদ্ধারণ করিয়া,দিতোছে 
ইন্দ্রই তাহাকে বব করিবেন | অতঃপর আমি ম্বতৈজ তিন 
ভাগে বিভক্ত করিব। এ তিন ভাগের মধ্যে এক ভাগ ইন্দ্র 
এক ভাগ বজে এবং আর এক ভাগ ভূলে প্রবেশ করিবে। 
এই বিধানে ইন্দ্র রৃত্রবধে নিশ্চয় কৃতকার্য হইতে পারিবেন । 

দেবতারা কহিলেন, বিষণ ! আপনি যেরূপ কহিতেছেন 
এইরূপই হউক, আমরা বত্রমসুরবধার্থ চলিলাম । এক্ষণে 
আপনি ম্বতেজ ইন্দ্রে নংক্রামিত করুন । 

অনন্তর দেবতার! যথায় বত্রাস্থর তপঃসাধনে প্রার্ত্ত আছে 
সেই বনে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন রৃত্রাস্থুর ভেজে 
প্রদীপ্ত হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতেছে। সে যেন স্বপ্র- 
ভাবে লমস্ত লোককে গ্রাম এবং আকাশকে দগ্ধ করিয়া ফেলি- 
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তেছে! এই ব্যাপার দেখিবামাত্র স্থরগণের মনে ভয় উপ- 
স্থিত হইল । ভাবিলেন আমরা কিরূপে ইহাকে বধ করিব । 
আমাদের জয়লাভই বা কিরূপে হইবে । ইত্যবসরে মুররাজ 
হন্দ্র বত্রাস্থরের মস্তকে বজ্র প্রহার করিলেন। বজ্ীন্ত্র প্রলয়- 
বহ্ির ম্যায় ভীষণ প্রদীপ্ত ও ম্বালাকরাল | উহ নির্ষিগ্ত 
হইবামাত্র ব্রত্রান্তরের মন্ভক দ্বিখণ্ড হইয়া! পড়িল। সমস্ত 
জগৎ যার পর নাই চকিত ও ভীত হইল | বৃত্রকে নিরপ- 
রাধে বধ করিলেন বলিয়। ইন্দ্র অতিশয় চিন্তিত হইলেন 
এবং ত্রহ্মহত্যার ভয়ে লোকালোক পর্বতের পরবর্তী 
অন্ধকারময় প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ব্রন্মহত্য। 
পাপ হার অনুনরণ করিল এবং ঝটিতি তাহার দেহে 
প্রবিষ্ট হইল । ইন্দ্রও দুঃখিত হইলেন। তখন দেবখণ ত্রিভু- 
বননাথ বিষ্ণুকে বারংবার পুজা করিয়। কহিলেন, ভগবন্‌! 
আপনি আমাদের গতি, জগতের পিতা ও নকলের 
পুর্বজ | আপনি নকলের পালন করিবার জন্য বিষুঃ- 
মৃন্তিতে প্রাদুভূ্ত হইয়াছেন। ব্বত্রাম্তর আপনার তেজে 
বিনষ্ট কিন্তু ব্রন্ষহত্যা পাপ ইন্দ্রকে নিপীড়িত করিতেছে । 
অতঃপর যেরূপে তাহার পাপধ্বংশ হয় আপনি তাহ 
বলিয়া দ্িন। | 

বিষুধ কহিলেন, ইন্দ্র আমাকে উদ্দেশ করিয়। যজ্ঞ করুন, 


৩৫৮ , রামায়ণ । 


আমি তাহাকে পবিত্র করিব। তিনি অশ্বমেধ যজ্ দ্বার! 
আমাকে পরিতৃপ্ত করিলে পুনরায় নির্ভয়ে ইন্দ্রত্ব লাভ 
করিবেন । বিষুতণ দেবগণকে এইরূপ বাক্যে আশ্বান দিয়া 
্বন্থানে গমন করিলেন । 


ষড়শীতিতম সর্গ । 


শ্ম্হটটে 


সহাঁবীর্ষ্য ব্ত্র বিন হইলে ইন্জ্র ব্রহ্গহত্যাপাপে লিগ্ড হই 
লেন! তিনি এ পাঁপপ্রভাবে উরগের ন্যায় বিচেষ্টমাঁন 
হইতে লাগিলেন । তখন ত্রিলোকের ঘোরতর বিপদ উপ- 
স্থিত। নকলেই অতিশয় ভীত ও উদ্বিশ্ন হইল। পৃথিবী, 
বিনষ্ট প্রায় । অনারুষ্টিনিবন্ধন বন নকল গুক্ষ হইতে লাগিল । 
নদ নদী হুদ অ্রোতঃশুন্য । তদ্দস্টে সুরগণ লোকক্ষয়ের 
সম্ভাবনায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং বিষুর নির্দেশান্তু- 
সারে অশ্বমেধ আহরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে দেবরাজ 
ইজ্দ্র যথায় ভয়মোছিত হইয়া অবস্থিত উহার! তথা 
উপাধ্যায় ও খষিগণের সহিত গ্রমন করিলেন। ইন্দ্রের 
পাপশান্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্টিত হইতে লাগিল । যজ্ঞ 
বসানে ব্রন্হত্যা স্বয়ং আসিয়া কহিল, দেবগণ ! তোমর। 
আমার থাকিবার স্থাননির্দেশ করিয়া দেও । তখন সুরগণ 
প্রীত হইয়! কহিলেন, ব্রন্মহত্যে ! তুমি আপনাকে চারি অংশে 
বিভাগ কর। দুস্থ ব্রন্মহত্য। তাহাই করিল. এবং কহিল আমি 
পাপীর দর্পহারিণী হইয়া এক অংশে বর্ষার দ্বার মাস পুর্ণনলিল। 


৩৬০ রামারণ। 


নদীতে বাস করিব। সত্যই কহিতেছি আর এক অংশে 
সর্ধকাল ব্যাপিয়া উষর রূপে ভূমিতে বাস করিব। ভূতীয় 
ংশ দ্বারা দর্পহারিণী মুক্তিতে দর্পপুর্ণা যুবতী স্ত্রীতে ত্রিরাত্রি 
বান করিব। আর যাহার! মিথ্যা আরোপ পুর্বক নির্দোষ 
ব্রাহ্মণকে ধিক্কার করিবে বা ব্রন্মহত্যা করিবে আমি চতুর্থ 
অংশে দেই সকল পাষগুকে আশ্রয় করিব। 
তখন দেবগণ কহিলেন, ব্রন্মহত্যে ! তুমি যেরূপ কহিতেছ 
তাহাই হউক ।. এক্ষণে অভীষ্টনাধন কর। পরে দেবগণ 
দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্দন! করিলেন । ইন্দ্র নিষ্পাপ ও বিষ্বর? 
ভাহার প্রতিষ্ঠায় সমস্ত জগৎ পুনর্জার নিরাপদ হইল । আর্য্য ! 
অর্থমেধ যজ্ের এই রূপই প্রভাব। আপনি তাহারই 
অনুষ্ঠান করুন! 


সপ্রাশীতিতম সর্গ। 


'নন্তর রাম সহাস্যমুখে কহিলেন, বল! তুমি রৃতরাসুরি 
সংহাঁর ও অশ্বমেধ যক্জের কথা যাহ? কহিলে তাহা অলীক 
নহে । শুনিয়াছি, পুর্বে বাঁহ্নদেশে ইল নামে এক ধর্মশীল 
রাজা ছিলেন । ইনি প্রজাপতি কর্দশের পুত্র । এই যশশ্বী, 
ইল সমস্ত প্রথবীর আধপত্য পাইয়া পুগনির্জিশেষে গুজা- 
পালন করিতেন | দেব দৈত্য নাগ রাক্ষন ও গন্ধর্ৰেরা ইহার 
গ্রতাপে ভীত ছিল | ইহারা নিয়ত ইহার উপানন। করিত । 
অধিক কি, ইহার ক্রোধ উপস্থিত হইলে ত্রিলোকের সমস্ত 
লোকেরই 'ভয় হইত । এই রাজা ইল প্রার্্রক মহাবল ও 
বুদ্ধিমান । একদ। দ্তিনি চৈত্রমাসে ম্বগয্াপধ্যটনাথ অন্ুঢর; 
গণের নহিত কোন এক রমণীয় কাননে প্রবেশ করেন । এই 
প্রসঙ্গে বিস্তর স্বগপক্ষী বিনষ্ট হইল কিন্তু ইল কিছুতেই পরি- 
তৃপ্ত হইলেন না। ক্রমশঃ তিনি যথায় কাণ্তিকেয়ের জন্ম 
হইয়াছিল সেই বনে প্রবেশ করিলেন । তথায় সানুচর ভগ- 
বান শঙ্কর দেবী পার্ধতীর নহিত ক্রীড়া করিতে ছিলেন । 
তিনি পর্জাতবাস আশ্রয় পুর্বক তাহার গিরনাধন উদ্দেশে 


$৩ 
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ক্রীরূপ ধারণ করিয়া ছিলেন । শঙ্করের গ্রভাবে এ পর্ধতের 
প্ররুষপদবাচ্য জীবজন্ত ও ব্ক্ষও স্ত্রী হয়াছিল। মহারাজ 
ইল মৃগয়াপ্ডানঙ্গে অথায় উপাঙ্ছত হইবামাত্র অনুটরগণের 
সহিত শ্রীরূপী হইলেন। তখন নকলের অকস্মাৎ এইরূপ 
সত্রীরূপ দর্শমে তাহার মনে যত্পরোনাস্তি দুঃখ জন্মিল। 
তিনি ইহা ভগবান্‌ শঙ্কয়েরই কাধ্য বুঝিয়াযার পর নাই 
ভীত হইলেন । তখন শহর হাস্য করিয়া ইলকে কহিলেন, 
করধংজন্‌ ! উঠ উঠ, পুরুষত্ব ব্যতীত তোমার কি প্রার্থনা আছে 
আমার শীন্র বল? শঙ্করের বাবূণভঙ্গীতে ইল বুঝলেন স্ত্ীরুপ 
ছুরপণেয় । তিনি তাহার নিকট আর কিছুই প্রার্থনা করিলেন 
না। পরে অতিশয় শোকাকুল হইয় দেবী পার্ধতীর নিকট 
উপশ্থিত হইলেন এবং অর্ধান্তঃকরণে তাহাকে প্রণিপা 
করেয়। কঙিশেন, দেবি । তুমি ভ্রিলোকের অবীশ্বরা, তোমার 
দর্শন অশ্মাঘ, এক্ষণে ক্লুপাকটাক্ষে একবার আমার প্রাভ 
দৃষ্টিপাত কর। 

তখন পার্বতী রাজা ইলের অভিপ্রায় বুঝিন্না র্ুদ্রনমক্ে 
কহিলেন, রাজন! আমি তোমকে বরের অন্ধ প্রদান করিব 
এবং দ্েবদেব রুদ্র অপর অন্ধ গাদান করিবেন ॥ এক্ষণে 
তুমি আমাদের-্ত্রীপুক্রধের নিকট যাহা প্রার্থনা করিতে ছ 


তাহ] এইরূপ অদ্ধ!ংশ কবিয় গ্রহণ কর । 


উত্তরকাণ্ড। . ৩৬৩ 


অনন্তর রাজা ইল অতিশয় হষ্ট হইয়া কহিলেন, দেবি! 
যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক তাহা হইলে এই 
বর দেও, যেন, আম একমান স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া পরমাসে 
পুরুষন্ব লাভ করিতে পারি ।, পার্বতী কহিলেন, রাজনূ!, 
তোমার যেরূপ অভীষ্ট তাহাই হইবে? তুমি যখন পুরুষরূপী 
হইবে তখন পুর্কের স্রীভাব তোমার স্মরণ থাকিবে না, আর 
যখন স্ত্রীরূপী হইবে তখন পুর্ধের পুরুষভাব তোমার মনে 
পড়িবে না। 

লক্ষণ | রাজা ইল পার্ধতাঁর বরঞগ্ভাবে একমান পুরুষ 
এবং একমাপ ত্রেলোক্যসুন্দরী স্ত্রী হইয়া কাল যাপন করিতে 
লাগিলেন | 


অফীাশীতিতম নর্গ 


লশ্সণ ও ভরত ইলসংক্রান্ত এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া অতি. 
মাত্র বিন্মিত হইলেন এবং কৃতাগ্ুলিপুটে জিজ্ঞাদিলেন, 
আবধ্য ! রাজা ইল পব্যায়ক্রমে এই শ্রীপুরুষরূপ পরিগ্রহ 
করিয়া কি করিতেন, বলুন, শুনিতে আমাদিগের একান্ত 
কৌতুহল উপশ্িত হইতেছে । 

রাম কহিলেন, পরে বাহা ঘটিল কহিতেছি শুন । রাজা 
ইল প্রথম মাসে সমস্ত অনুচরের সহিত সর্ধাজসুন্দরী স্ত্রী 
হইয়। এ কাননে বিহার করিতে লাগিলেন | এ পদ্মপলাশ- 
লেঃচন। বানবাছন পরিত্যাগ পুত্নক পর্দতোপরি তরুলতা- 
স্কুল বনমচধ্য পঙ্ব্রঞজে বিচরণ করিতে লাগিলেন । দেখি- 
লেন, এ পব্ষতের অধরে হ'নকারগুবাকীর্ণ আদ্রশ্য দিব্য এক 
নস্বর আছে । তন্মধ্যে যোমের পুত্র মহষি বুধ অতি 
কঠোর তপস্থ। করিতে ছিলেন। তিনি সর্ধালন্ুন্দর এবং 
উদ্দিত পুর্ণ চন্দ্রের ন্যায় কমনীয় | স্ত্রীরূপী ইল এ অপরূপ 
রূপ দর্শনে বিস্মিত হইয়া সহচরীগণের সহিত ক্রীড়াগ্রনঙ্গে 


এ নরোবর আলোড়িত করিতে লাগিলেন । তখন এ 


উন্তরকাণ্ড |, ৩৬৫ 


ত্রেলোক্যসুন্দরীকে দেখিবাশাত্র মহষি বুধেরও ধ্যানভঙ্গ 
হইল | তাঁহার মন অশ্থির হইয়া উঠিল । তিনি ভাঁবিলেন, 
দেবতা অ.পক্ষাও অপিক এই স্ত্রীরত্বপী কে? বাঁলতে কি, 
আমিকিদেবীকি উরগী কি অস্থুরী কি অপ্ধরা ইহাদের 
মধ্যে এরূপ রূপবত্তী তো কখন দেখি নাই। যদি আজিও 
কেহ ইহার পাণিগ্র১ণ না করিয়া থাকে তাহা হইলে এই শ্রী 
সর্বাংশে আমারই অনুরূপ হইবে | 

বুধ এইরূপ স্থির করিয়। জল হইতে সরোবরের তীরে 
উঠিলেন এবং আশ্রমে প্রবেশ করিয়া এ সমস্ত স্ত্রীলোককে 
আহ্বান করিলেন । উহারাও তাহাকে শিয়। অভিবাদন 
করিল! তখন বুধ উহাদিগকে জিজ্ঞাস। করিলেন, এই 
সর্ধাঙ্গমুন্দরী কাহার শ্রী? কি জন্যই বা এখানে আঘিয়াছে, ? 
শীস্ব বল সহচরীগণ মধুর বাক্যে কহিল, এই কন্যা আমা- 
দিগের অধিনায়িকা । ইহার পতি নাই! ইনি আমাদিগের 
নহিত এই কাননে বিচরণ করিয়। থাকেন । 

তখন বুধ উহাদের এইরূপ স্ুষ্পন্ট কথা শুনিয়া পবিজ্র 
আবর্তনী বিদ্যা স্মরণ করিলেন এবং যোগবলে রাজ! 
ইলের সমস্ত বৃত্াম্ত অবগত হইয়া উহার্দিগকে কহিলেন, 
তোমরা কিম্পুরুষী হইয়া এই পর্বতশৃক্ষে বাস কর। শীন্ত্ 
এই স্থানে পর্ণশালা রচনা করিয়া লও।' ফলমূলই তোমা- 


৩৬৬ রামায়ণ 


দিগের আহথার। তোমর। কিনম্পুকুষদিগকে ভর্তৃতে লাভ 


করিবে । 
ধের যোগবলে ইল প্রভৃতি নকলে কিম্পরুষী হইল 
রং ত 


এবং এঁ শৈলশৃর্গে বান করিতে লাখিল। 


একোননবতিতম গর্গ | 


শা: 


অনন্তর লক্ষ্মণ ও ভবত কিম্পুরুষের উতৎপত্বির কথ! 
গুঁময় অতিশয় বিন্মিত হইলেন? পরে রাম পুনর্দার কি- 
লেন, মহবি বুধ নহচবীগণকে প্রান করিতে দেখিয়া হাস্ত- 
মুখে এ সুরূপা শ্রীকে কহিলেন, সুন্দরি! আমি সোমের' 
প্রিয়পুত্র। ভুমি এক্ষণে মহ ও ভক্তি সহকারে আমায় 
ভজনা কব। স্ত্রীর্ূপী ইল নেই ত্বজনবর্ষিত শুন্য স্থানে 
স্ুবূপ বুকে কহিলেন, সৌস্য ! আমি স্বাধীনা, তোমারঈ 
বশবস্তিনী হইলাম । এক্ষণে বেরূপ ইচ্ছা তাহাই কর? আমি 
তোমার আত্ঞাকা? রণী | 

বুধ অতিমাত্র হুষ্ট হইয়া উহার নহিত সুখবিহাঁরে প্রব্বত্ত 
হইলেন । টত্রমান যেন ক্ষণকালের ম্যায় অতীত হইয়া 
গেল! মার পুর্ণ হইলে পুর্ণচন্দ্রানন রাজা ইল শব্যা হইতে 
জাগরিত হইয়া উঠিলেন] দেখিলেন মহাধি বুধ ভর্ধবাহু ও 
নিরালম্ব হইহ1 এ নরোবরে অভি কঠোর তপনা। করিতেছেন । 
তখন ইল কহিলেন, ভগবনূ ! আমি অনুচরগ্রণের রহিত এই 


দুর্গম পর্বতে প্রবেশ করিয়া ছেলাম। এক্ষণে নৈন্য লামন্ত- 


৩৬৮ . রামায়ণ । 


গণকে আর দেখিতে পাইতেছি না| তাহারা কোথায় 
গেল? বুধ লুগুজ্ঞান ইলকে কহিলেন, রাজন! তোমার 
ভূত্যের অতিমাত্র শিলারপ্রি দ্বার বিনষ্ট হইয়াছে ! তুমি 
বাতবধভয়ে এতক্ষণ এই আশ্রমে নিদ্রিত ছিলে । এক্ষণে 
অর্খস্ত হও। আর ভয় নাই। তুমি ফলমূলাশী হইয়া এই 
স্থানে পরম সুখে বান কর | তোমার মঙ্গল হইবে । 

তখন রাজা ইল ভৃত্যবিনাশনংবাদে দুতখিত হইয়া কহি- 
'ল্লেন, ভগবন্‌! ভৃত্য ব্যতীতও স্বরাজ্য পরিত্যাগে আমার 
ইচ্ছা নাই। আমি আর ক্ষণকালও এই স্থানে থাকিব না । 
আপনি আমায় গমনে অনুকজ্ঞা করুন । আমি ন! যাইলে 
শশবিন্দু নামে আমার ধন্মশীল যশম্বী জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার 
রাজ্য অধিকার করিবে? দেশস্থ স্ত্রীপ্ুত্র ত্যাগ করিয়া এই 
স্থানে থাকিতে আগার তিলার্দ ইচ্ছ। নাই। এক্ষণে প্রর্থনা 
আপনি আমায় বারাম্তর আর অনুরোধ করিবেন না| 

তখন মহষি বুধ সাস্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, রাজনু ! তুমি 
এই স্থানে বান কর। কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও ন1। সম্বৎ্নর 
কাল এখানে থাকিলে আগি তোমার কোন হিতানুষ্ঠান 
করিব । 

অনন্তর রাজ! ইল ব্রন্মবাদী বুধের অনুরোধে তথায় বাঁ 
করিতে লাগিলেন? তিনি দেবীর বরপ্রভাবে একমান স্ত্রী 


উত্তরকাণ্ড। ৩৬৯ 


হইয়া ক্রীড়া করেন এবং একমান পুরুষ হইয়া পর্মানুঠান 
করেন। ক্রমশঃ বুপের হু সে তাজা গতনধ্থার হইল 
এবং নবম মানে এক পুএ্র হার কনিলুন ॥ ভাঃন নাম 
পুরূরবা । ইল এ পিতৃনমানবণ পুক্ররবাকে জ।তমাত্র পিতৃ- 
হস্তে সমর্পণ বরিলেন । 


8৭ 


নবতিতম সর্গ 


০ ৩০০ 


লক্ষ্মণ ও ভরত কহিলেন, আর্ধ্য ! ইল বুধের নিকট সম্বৎ. 
সব কাল অবস্থান করিয়া প্রে কি করিলেন বলুন । রাম 
কহিলেন, শুন, ইল পুরু প্রাপ্ত হইলে তত্বদ্শী ধীমান বুধ 
বন্বর্ত, চ্যবন; অরিনেমি, প্রমোদন ও ছুর্দানা এই কএক জন 
ধৈর্যশীল লুহৃৎকে আহ্বান পুর্ধক কহিলেন, এই ইল গ্রাজা- 
পতি কর্দমের পুত্র। ইহার যেরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াটে 
তোমরা অনশ্যই জান । এক্ষণে এই বিনয়ে শ্রেয় কি তোমর 
তাহাই তান্ধারণ কর। 

যখন উহার এইরূপ কথার প্রনঙ্গ ₹রিতে ছিলেন মেং 
সময় প্রজাপতি কর্দিম পুলশু), ক্রতু, ব্ষটকার, উক্কার, এই 
কএক জন খষির সহিত তথায় উপশ্থিত হন 1 নহসা এই, 
রূপ সমাগমে সকলেই হৃন্ হইলেন। পরে সকলে উপবিঃ 
হইয়া ইলের হিত পাধনার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । কর্দ: 
কহিলেন, বিপ্রগণ ! যাহাতে ইলের শ্রের হইতে আমি তাহা; 
্ঞভি শুন 1 দেখ), ভগবান লদ্রকে প্রসন্ন করা 
সা) এই বপদ উজার়েদ খেোোন উপান দেখিতেছি না। 


জঙশ্বনেধ বজ্ঞ তাহার 'বধখেষ প্রীতকর। অতএব আইন 


উন্তরকাণ্ড। ৩৭১ 


আমরা ইলের নিমিত্ত সেই যজ্ঞ বিধি পুর্দক অনুষ্ঠান করি । 

খমিগণ কর্দমের এই কথা শুনিয়া রুদ্রদেবের আরাধনর 
জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সম্মত হহলেন। মন্বর্ভের শিষ্য 
রাজর্ষি ব্রত এই যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাখিলেন ? 
মহধি বুধের আশ্রমসন্লিধানে অশ্বমেপ অনুষিত হইল । 
যজ্জাবপাঁনে রুদ্র অতিমাত্র গ্রীত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ফছিলেন, 
বিপ্রগণ ! আমি এই অশ্বমেধের অনুশান ও তোমাদের ভক্তি 
ঘবারা অতিশন প্রীতিলাভ করিয়াছি । এক্ষণে বল রাঙ্গা ইলের 
কিরূপ প্রিয়কার্য্য সাধন করিব | তখন বিপ্ুগণ ইলের পুর্রুষস্থ 
প্রাণ্ডির জন্য প্রার্থনা করিতেন । রুদও ইলকে পুরুষত্ব গ্াদাঁন 
কয়িয়। অন্তহিত হইলেন । 

অনন্তর দীর্ঘদশী বিপ্রগণ হব ন্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । 
রাজ। ইল বাছ্্লিদেশ পরিত্যাগ পুর্ধক মধ্য দেশে প্রতিষ্ঠান 
নামে এক পুর স্থাপন করিলেন | তাহার জ্োষ্ঠ পুত্র শশরিন্দ্ 
বাঙকদেশে এবং তিনি প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করাত লাগখিলেন। 
যথাকালে তাহার ত্রহ্মলোক লাভ হইল? তৎংপুত্র পুরূরব। 
প্রতিষ্ঠান নগর শাসন করিতে লাগিলেন? বত্ন। অশ্বমেধ 
যজ্ঞের এইরূপই প্রাভাব। রাজ ইল ইহারই বলে পুরুষত্ব লাভ 
|করিয়৷ ছিলেন । 


একনবতিতম সর্গ। 


সত: 


অনন্তব রাম পুনরায় লক্ষণকে কহিলেন, বৎস! তুমি 
বশিষ্ঠ, বাদদেব জাঁণালি ও কাশ্যপ এই কএক জন অশ্বমেধ- 
প্রায়োগক্শল ত্রাঙ্গণকে আনয়ন কর। তুমি ইহাদিগরকে 
'আহ্বানপুর্দক অশ্বমেপনতক্রান্ত সমস্ত কর্তব্য শ্হির করিলে 
আম নাখপানে স্ু-ক্ষণাক্ৰান্ত স্মশ্ব পরিত্যাগ করিব, | 

লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র এ দমজ্জ ব্রাঙ্গণকে মহারাজ 
রামের নিকট আনয়ন করিলেন। রাম তাহাদিগকে অভি- 
বান করিলে তাহারা উই. আশীর্দাদ করিলেন। পরে 
রুল কৃতগ্রলিপঃটি উহ্নাদিগকে কহিলেন, বিপ্রাগণ ! আমি 
আশ্বচ্েপনুঞ্ানের ইচ্ছা করিয়াছি । শুনিয়। ব্রাহ্মণের! রুজ্- 
দেবকে প্রণিপতত করিয়া অশ্বহেপের বিতর গ্রশংসা। করিতে 
নান ! রাম উহাদের নিকট জশ্মমেধের এইরূপ প্রশৎসা- 
বাদ উল সরিয়া। অ.তশর় প্রীত হইলেন এবং তাহাদের এ 


(টি 


সজ্।351.ন আম্পন অম্মতি আছে দেখিয়া লক্জ্মরণকে কহিলেন, 


বন! তুমি সাক্ম। শুএীবের নিকট পুতি শরণ কর। তিন 


বহুনংখ্য বানরের নহিত আগমন করিয়। যজ্মমহোত্মব উপ, 


উত্তরকাঁণ্ড ॥ ৩৭৩ 


ভোগ করুন। অতুলবিক্রম বিভীষ্এ এই বজ্জে কামগামী 
রাক্ষনণশের সহিত আগমন করুন । যে নমস্ভ লাকা] আমার 
প্রিয়কারী তাহারা এই মক্জদর্শনার্থ অনুরগণের সহিত শীন্ত 
আগমন করুন । দেশদেশাস্তরস্থ ধম্মশীল ব্রাঙ্গণগণকে নিম- 
সণ কর । অন্ত্রীক মহর্ষিগণকে আহ্বান কর। ভালাবচর, 
সুত্রপার ও নর্ত্কেন! আগমন করুক | তুমি গোমতীনদর 
তীরে নৈমিষারণ্যে সুপ্রশস্ত যজ্ঞক্ষেত্র প্রস্তত করিবার আদেশ 
দেও। এ স্থান অতি পবিভ্র। অর্সত্র শান্তিকম্ গ্রবস্তিষ্ত 
হউক |, তুমি শীষ্ নকলকে নিমন্ত্রণ কর। সকলে আমিয়া 
এই মহোৎসব উপভোগ করিবে এবং তুই পু ও বম্মানিত 
হইয়া গ্রাত্তিগমন করিবে । অতএব তুমি শীম্ সকলকে 
নিমন্রণ কর। শতনহত্ দ্ঢকায় বনীবদ্ধ তঙুল তিল মু্া 
চণক কুলিখ মাষ ও লবণের ভার লইয়া যাক্‌। ইহার 
অনুরূপ ঘ্বত ও 'অদ্ুষ্ট গন্ধ প্রেরিত হউক । ভরত নাবধান 
হইয়া কোটি সুবর্ণ ও কোটি রজত লইয়া বব্ধাগ্রে প্রস্থান 
করুন| পথপার্খস্থ বশিক নট নর্ভক পাচক ও যুবতী স্ত্রীরা 
ইহার নমভিব্যাহারে যাঁক। দৈন্য সকল অগ্গ্র অগ্রে গগন 
করুক । ভৃত্য বঙ্ধবী ও কোশাধ্যক্ষেরা যাত্রা করুক 1 মাতৃ- 
গিণ ও তোমাদের অন্তঃপুরস্থ নকলে যজ্ঞদর্শনার্থ প্'ন 


করুন । ভরত যজ্ঘধীন্দীর নিমিত্ব* আমার হিরগ্ময়ী 


৩৭৪ রামায়ণ 


সীতাপ্র তিমুদ্তি এবং কর্ম্মজ্ঞ খষিগণকে লইয়া যাঁন। সানু- 
চর রাজগণের অবশ্থিতির জন্য শীদ্রই পটগৃহ সকল 


প্রস্তত হউক । 
তখন ভরত মহারাজ রামের আদেশমাত্র শত্রত্ন নমভি- 


ব্যাহারে যজ্জীঘ্ দ্রবানস্তার লইয়। প্রস্থান করেলেন। 


ত্রয়োবিংশ সর্গ। 


রাবণ ধশ্মরাজ যমক্ষে এইরূপে পরাজয় কারয়। গনসণদ।য় 
রংক্ষসগণের পতিত সাক্ষাৎ করিল! উহার ক্ষতবিক্ষাদেহে 
রক্তধার] বহিতেছে । মারীচ গরভৃতি রাক্ষসেরা জয়লাভ নিবন্ধন 
উহার সন্বদ্ধন। করিল তৎ্কাঁলে যমের পরাজয়ে উছাদের, 
বিস্ময়ের আর পরিসীমা! রহিল ন1। পরে রাবণ সকলকে 
লইয়া পুঞপকে আরেগহুণ পুর্বক পাতালে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত 
দৈতোর অধিষ্ঠানভূমি, উরগগণের আশ্রয়, বরণরক্ষিত মহা!- 
সমুদ্রে প্রবেশ করিল ॥ এবং বাস্গুকির ভোগবতী পুরীতে গমন 
ও নাগগণকে স্ববশে স্থাপন পুর্বক হষ্ট মনে মণিময়ী পুরীতে 
চলিল। উহা! নিবাতিকবচ নামক দৈত্যগণের বাসন্থান | 
রাঁক্ষসের তথায় উপস্থিত হইয়া উহাদিগাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান 
করিল 1 নিবাতকবচগণ ব্রহ্মার বরে মহাবল ও অবধ্য।? উভয় 
পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থত হুইল! উহার] ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
শৃল ত্রিশৃল কুলিশ পড়িশ অলি ও গ্ীরনু ভ্বাপ্জা পরস্পর পর- 
স্প্রকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। সংবৎসর অতীত হইয়া 
যায় কিন্ত দুই পক্ষে জয় কি পরাজয় কিছুই হইল না! 


৯৬ রামায়ণ । 


ইত্যবসরে ভ্রিলোকের গতি অবিশশী ব্রশ্ষ। বিমানযোগে 
লীপ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নিবাঁতকবচগণকে যুদ্ধ 
শ্রইতে ক্ষান্ত করিয়া কহিলেনঃ দেখ, এই রাবণ স্থরানুরের 
অজেয় এবং তোমরাও আমার বরপ্রভাবে অন্যের অবধ্য হইয়? 
এছ এক্ষণে আমার ইচ্ছা] এই.যে, ভোমরা এই রাবণের সর্হিত 
সখ্য স্থাপন করিয়া যা কিছু এই্বর্ধ্য অবিভাগে ভোগ কর! 
অনস্তর রাবণ অগ্সিসাক্ষী করিয়া! নিবাভকবচগণের সহিত 
সখ্য স্থাপন পূর্বক সম্বৎসর কাল উহ্াদিগের যত্ধে স্বশুহ. 
নির্বিশেষে নানারূপ নুখসৌঁভাগ্য ভোগ করিল এবং এই 
সখ্যত' সুত্রে উহ্বাদিগের নিকট মে শতরূপ মায়া শিক্ষ' করিয়া 
লইল| পরে এ মহাবীর তথা হইতে অশ্মনগরে উপস্থিত 
হয়। তথায় কালকেয় নামক টৈত্যেরা বাঁস করিত । রাবগ, 
শুর্পণখাপতি লোলজিছ্্ব বিদু'জিক্ববের সহিত বলছৃপ্ত কালকের, 
দিগকে বিনাশ করিল । এ যুদ্ধে মহাবীর রাবণের হস্তে মুহুর্ত 
মধ্যে চার, শত দৈত্য বিনষ্ট হইয়াছিল । 
পরে রাক্ষসরাজ রাবণ তথা হইতে বৰুণপুরীতে উপাস্থিভ 
হয়। উহা! কৈলাস পর্বতের ন্যায় ধবল । তথায় ছপ্ধআবিনী 
কাষধেনু সুরভি অবস্থান করিতেছেন। উহ্ণারই মিঃসৃকভ 
ছুদ্ধে ক্ষটীয়োদ সমুভ্র উৎপন্ন! উহা হইতে শীতর়াস্ম চজ্ত 
প্রাদুভুত্ত হইয়াছেন । ইহ্ীকে আশ্রয় করিয়া ক্ষেপপাঁমী 


উত্তর কাণু। ৯প 


ধষগণ জীবিত আছেন। ইহা হইতেই পিতৃগ্নণের শ্বধা ও 
অমৃত উৎপন্ন হয়? রাবণ সেই সুরভিকে প্রদক্ষিণ পূর্বক 
নুবক্ষিত বকণালয়ে প্রবেশ করিল ৷ এ পুরীর চারিদিকে জল-. 
ধারা! উহাতে সকলেই নিতা সখ রহিয়াছে । রাবণ তম্ধ্যে 
প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল এই :সবসরে রক্ষাকেরা 
আনিয়া উহাকে আক্রমণ করিল? তখন এ রত রাক্ষস 
উহ্াদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কহিল, তোমরা শীত্র বকণকে 
গিয়া বল, যুদ্ধীর্থী রানণ উপস্থিত । তুমি হয় ভাতার সহিত ' 
যুদ্ধ কর, নয় তাহার নিকট কতাঁঞ্জলিপুটে পরাজয় স্বীকার 
কর । পরাজয় স্বীকার করিলে ভয়মন্তাবনা কিছুমাত্র 
থাকিবে ন। 

অনস্থর মহাত্মা বরুণের পুত্র ও পৌত্রগণ রাঁবদের এই কথায় 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধীর্থ নির্গত হইলেন? উহাদের সাহত 
মন্ত্রী গো এবং পুক্ষর | উহার! প্রাভঃসূর্যাকাস্তি রথে আরো- 
হণ্‌ পুর্বক সটৈন্যে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন! উভয় পঙ্গে 
ঘেরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল | রাবণের অমাত্োর! ক্ষণকাল- 
মধ্যে বকণসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়৷ তাহার পুত্রগণকে নিপী- 
ডিত করিল? তখন বরুণের পত্রেরা স্বপক্ষে সৈন্যক্ষয়দ নে 
রথের সহিভ শ্রীপ্র আকাশে উদ্ধিত হইলেন? উপমুক্ত- 


স্থান-লাতে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। উহ্বারা অগ্মিকপ্প 
১ ৩ 


৯৮ রামারণ 


শরে রাবণকে পরাগুখ করিয়া হাউমনে সিংহনাঁদ করিতে 
লাগিলেন | তদ্দষ্টে মহ্ছোদর অতিমাত্র ক্রোথাঁবিউ হইল 
এবং মৃত্্যুভয় পরিতাগ পূর্বক বকণের পুত্রগণের সহিত যদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়া! উহ্বাদিগকে গদাঘাত করিল। পরে বকণের 
পত্রের আঁকাঁশ, হইতে ভূঙলে অবভীর্ণ হইলেন | মহোঁদর 
উষ্বাদের অর্থ ও সারথিগণকে বিন করিয়া সিংহনাদ করিতে 
লাগিল! তখন এ সমস্ত মহাবীর রথশুন্য হুইয়া পুনর্ধবার 
আকাঁশে উদ্ধিভ হইলেন 1 দেবপ্রভাঁব নিবন্ধন উহাদের 
প্রহারবাথ! কিছুমাত্র নাই। উহারা শরাঁশনে শর সন্ধান পুর্ব্বক 
মহহোদরকে বিদ্ধ করিয়া! ক্রোধভরে রাঁবণকে বেন করিলেন । 
পর্বতের উপর কৃধ্িপাঞ্ডের ন্যায় উহার উপর বজতুল্য 
দাঁকণ শর সকল মহাবেগে পড়িতে লাগিল রা'বণও যৃগাস্ত 
বস্ির ন্যায় ক্রোথে প্রদীপ্ত হইয়া! শরনিকরে উহাদের মর্ম ভেদ 
পূর্বক যুষল শত শত ভল্প পর্উিশ শক্তি ও শতঙ্বী নিক্ষেপ 
করিল । তখন বৰুণপুত্রগণের পদাতি যাঁর পর নাই অবসন্ন, 
বরিবধবয়ন্ক হস্তী সকল যেন মহাঁপঙ্কে নিপত্তিত ও নিশ্চেই 
হুইল | মহাবল রাবণ বকণপুত্রদিগকে বিস্বল ও বিষ দে'খয়া 
মহাঁহ্্ষে মেঘবৎ, গভীর নিনাদ পরিতাগ করিতে লাগিল । 
বৰণপুত্রেরাও ফুদ্ধে পরাগুধ হইয়া সনৈন্যে পলায়ন 
করিলেন। 


উত্তর কাঁচ । ৯৯ 


ইত্যবসরে রাবণ উহ্বাদিগকে আহ্বান পুর্বক কহিল, বীর- 
গণ! তোমরা বকণকে সংবাদ দেও) বকণের মান্ত্রী প্রহাস 
কহিল, রাক্ষসরাজ ! নীরাধিপতি বকণ* সঙ্গীত শুনিবার 
নিমিত্ত ব্রদ্ধলোকে গমন করিয়াছেন! অতএব তোমার বৃথা 
পরিশ্রমে প্রয়োজন কি'! যীহাঁরা উপস্থিত ছিলেন সেই 
সমস্ত বকগকুমার পরাজিত হইয়াছেন | ৃ 


প্রক্ষিণ্ত ১ম সর্গ। 
০০০ 

তখন রাক্ষলর(জ রাবণ হর্ষনাঁদ পরিত্যাগ পূর্বক শ্বনাম 
ঘোষণা ক'রয়া রঞুণাঁলয় হনে নিক্ষাস্ত হইল এবং যে পথে 
আসিয়াছিল সেই পথ দিয়া আকাশমার্গে লঙ্কাঁয় চলিল। 

অনন্তর রাবণ গণিপ্রসঙ্গে এ অশ্মনগরে এক রমণীয় 
গৃহ দেখিতে পাইল । উহার নোরণ নৈদুর্ধযময়, অস্ত হ্বর্ণময় 
এবং সোপান স্ফটিক ও শীরকময় ॥ উহা মুক্তাজালে শোভিত 
ও কিস্কিণীজড়িত 1 উঠার ইতস্তত বেদী ও আসন 1 রাবণ 
এ অমরাবতীতুল্য উৎ্ক্ট গৃহ দেখিয়া প্রহস্তকে কহিল, বীর ! 
তুমি শীত্র গিয়া জান এই-পর্বতবছ হুদৃশ্য গৃহটী কাহার? 

প্রহ্ত বাঁবণের আদেশমাত্র এ গৃহে প্রবেশ করিল! দে'খল 
উহার প্রথম কক্ষ শৃন্য। এই?প আরও সাতটী কক্ষ উত্তীর্ণ 
হইয়া পরে একট। অশ্মিশিখ। দেখিতে পাইল? অম্মেধ্যে এক 
পুকষ বিরাজমান | তিনি দৃষ্ট হুইবামাত্র হৃষটমনে মউ হাস্য 
করিলেন? গ্রৃহস্ত উত্ধার এ হাসারব শুনিবামাত্র ভয়ে কণ্ট- 
কি হইয়া উঠিল। পরে সে এই ব্যাপার দেখিয়া শী 
নিক্ষান্ত হইল এবং রাঁবণকে গিয়া সমস্ত কহিল । 

রা রাবণ পুঞ্পক হুইত্রে জবরোহণ পূর্বক এ গৃহে 


উন্তরকাণ্ড ১০১ 


প্রবেশ করিতেছিল ইত্যবসরে এক ক্ঞ্চকাঁয় ভীষণ পুকষ লে!হ- 
মুষলহস্তে বার অবরোধ পুর্বক উহার সম্ুথে দড়াইলেন। 
উহার ললাটে চক্্রকলা, জিহ্বা জ্বালাকরাল, চক্ষু রক্তবর্ণ, 
নাসিকা ভীষণ, হনু সুপ্রশস্ত, মুখে শ্াশ্রু, অস্থি নিগৃচ, ওষ্ঠ 
বিশ্বনৎ আরক্ত, দন্ত অতিম্ুম্দর এবৎ গ্রীবা ব্রিরেখায় অস্কত। 
রাবণ এ পুকষকে দেখিবামাত্র অতিশয় "ভীত ও কণ্টকিত্ত হইয়া 
উঠি | উহার হৃৎপিগু মুহুমুছু স্পন্দিত এবং সর্ধাঙ্গ কম্পিত 
হইতে লাগিল। সে এইরূপ অপ্রীতিকর ছুর্নযিত্ত উপস্থিত, 
দেখিয়া অতিশয় চিস্তত হইল। তখন এ ভীমদর্শন পুকষ উচাকে 
চি.ন্তত দেখিয়া! কহিলেন, রাঁক্ষসরাজ ! তুমি বিশ্বস্ত মনে বল 
কি চিস্তা করিতেছ? আইস, আমি তোমার সহিত মুদ্দ করিব | 
এই বলিয়া এ পুকষ আবার কহিলেন, তুমি কি দানবরাঁজ 
বলির সহিত যুদ্ধ করিতে চাও ? অথবা ভোমার যাহা ভাল 
বোধ হয় বল। 

শুনিয়া রাবণের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। পরে সে 
ধৈর্যাবলখন পুর্বক কহিল, এঁ গৃহে যিনি আছেন, উনি কে? 
আমি উহ্াঁরই সহিত যুদ্ধ করিব! অথবা তোমার যা ভাল 
বোথ হয় তাহাই আমাকে বল। 

পুকষ কহিলেন, এ গৃহে যিনি অবস্থান করিতেছেন উনি 
দানবরাজ বলি। ইনি অতি উদারস্বভাব মহাবীর ও গ্ণবান। 


তি রামায়ণ 


ইনি পাঁশধাঁরী কতান্তের ন্যায় ভীষণ এবং তরুণ ছুর্ধোর ন্যায় 
তেজন্বী। ইনি যুদ্ধে কদাচ বিযুখ হন ন] । ইনি কোপন- 
স্বভাব দুর্জয় বিজয়ী,ও শ্রিয়ংবদ | উহার স্বার্থপরতা নাই! 
ইনি গুরু ও ব্রাহ্মণের একান্ত অনুরাগী ॥ ইনি সকল কার্ষোই 
দেশকালের অপেক্ষ। করিয়া থাকেন! "ইনি মহাসত্ব সত্যবাদী 
ও সৌম/দর্শন | ইনি সুদক্ষ ও স্বাধ্যায়সম্পন্ন । ইনি বায়ুবৎ 
মহাবেগ ও বঙ্ির ন্যায় তেজন্বী। ইহার তেজ হুর্ষের ন্যায় 
নিতান্ত দুঃসহ । ইনি দেবতা উরগ ও পক্ষী প্রভৃতি কোন 
প্রাণী হইতে কখন তীত হন না। রাক্ষল! তুমি ইহারই সহিত 
যুদ্ধ করিতে চাও এক্ষণে ইহার সহিত যুদ্ধ কিতে যদি 
তোমার একাস্তই ইচ্ছা হুইয়] থাকে তবে আইস এবং শীজ্ঞ যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হও? 

অনন্তর দশগ্রীব দানবরাজ বলির সন্নিহিত কইল! তখন 
বহি তেজন্বী হুর্যোর ন্যায় ভর্নিরীক্ষয বলি উহাকে দেখিয়। 
হালা করিলেন এবং উহ্বাকে সহসা স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া 
করছিলেন, দশগ্রীব ! বল আমি ভোমার কিকরিব এবং কোন্‌ 
অভিপ্রায়েই ব! তুমি এই স্থানে আসিয়াছ? 

রাবণ কহিল, দানবরাঁজ! আমি শুনিয়াছি বিকট তোমাকে 
বন্ধন করিয়াছেন ? “আমি সেই বন্ধন হইতে তোমায় নিশ্চয় 
মুক্ত কঠিতে পারি। 


উত্তরকাণ্ড। ১*৩ 


তখন বলি হাস্য করিয়া কঠিলেন, রাঁক্ষমরাজ ! এই বিষয়ে 
আমার কিছু বলিবাঁর এবং ভোঁমাঁরও জানিবার ইচ্ছা আছে, 
এক্ষণে কহিতেছি শুন! এ যে রুষ্ণকাঁয় পক্ষ দ্বারদেশে নিয়ন 
অবস্থান করিতেছেন উনি ভুতপূর্নদ মহাবীর দাননসকলকে শীয় 
বাছুবলে বশীভূত করিয়াছেন! উনি দুরণিক্রমণীয় সাক্ষাৎ 
ফ্কতাম্ত ! এ মহাঁবলই আঁমাঁ বঞ্চন' করিয়াছেন ! জীবলোঁকে 
এমন কে আছে যে উহ্বাকে অতিক্রম করিতে পারে । উন সর্ব 
হাঁরক কর্তা ও ভুবনাধিপত্তি। উঠাঁরই প্রসাদে সকলে স্ব 
কার্ধ্যে প্রবৃত আছে উনি ভূত ভবিষাৎ, ও বর্তমানের নিয়ন্তা । 
তুম ও আমি আমরা কেহই উহাকে জানি না। উনি কলিও 
সর্বসংহাারক কাল । উনি ভ্রিলোকের তর্তা কর্তা ও বিধাতা । 
উ“্ন চরাদ্বর ভূত সকল সংহার করেন এবং পুনদ্রার এই অনাদি 
ও অনন্ত বিশ্বের সৃতি করিয় থাকেন । উনিযষঙ্ দান ও হোম। 
উনি সকলের রক্ষক। ব্রিভুবনে উঠার তুলা আর কেহই নাই। 
রাবণ ! তোমাকে, আমাকে ও পুর্দতন যে সমস্ত বীর ছিল উনি 
সকলকেই পশুবৎ গলে রজ্জ, দিয়া আকর্ষণ করিয়া থাকেন 
বৃত্র” দনু, শুক, শস্ত, নিশুন্ত, শুস্ত, কালনেমি, প্রাঙ্লাদি, কুট, 
বৈরোচন, মু, যমল, অর্জুন, কস, মধু ও কৈটভ, ইহারা 
মহাবল পরাক্জান্ত বীর ছিলেন? এই সমস্ত বীর বিবিধ যজ্ঞ 
গ ভপস্য করিয়াছেন | ইহার! সকলেই মহাত্মা ও যোগগণ। 


১০৪ বাম!য়ণ 


ইহার! এশ্বরধয পাইয়। নানারূপ ভোগমুখ অনুভৰ করিয়াছেন | 
ইহার! দান যজ্ঞ অথায়ন ও প্রজাঁপাঁলন করিয়াছেন? ইহীরা 
স্বপক্ষরক্ষক ও প্রতিপক্ষের ক্ষয়কাঁরক | অন্য লোকের কথ! 
কি দেনলোকেও ইহাদের সমকক্ষ কেহ নাই! ইহারা বীর 
আঁভিজাত্যসম্পন্ন' সর্ধশাজপারদশী | সর্ববিষ্ঠাবিৎ ও যুদ্ধে 
অপরাগ্রখ। ইহার! বারহবার দেবগণকে পরাজয় ও দেবরাজ্য 
শাসন করিয়াছেন | ইহার! সুরগণের অপ্িয়কারী ও শ্বপক্ষ 
প্রতিপালক । এই সমস্ত দানবের উপরও ভগনান বিষুঃর 
আধিপত্য! কি উপায়ে শক্রনাশ করিতে হয় তিনি তাহ 
জানেন এবং তৎ্কালে স্বয়ং প্রাছুডূতি হইয়া কার্য সাধন 
পুর্্বক পুনর্লার আপনাতে আপনি অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন । 
রাবণ! এই ইনিই সেই সমস্ত কামরূপী দাঁনবরে,বধ করি- 
য়াছেন] যাহার যুদ্ধে দুর্ধর্য এবং অপরাজিত শুন! যায় 
তাহারাঁও ইহার বলে বিন হইয়াছেন । 

এই বলিয়? দানবরাঁজ বলি পুনর্বার কহিলেন, রাবণ ! 
এ যে দীগুন্তাঁশনতুল্য কুগুল দৃষ্ট হইতেছে তুমি উহা লইয়া 
আমার নিকট আইন! পরে আমি তোমাকে বন্ধনমুক্তির কথ। 
বলিব । তুমি এই বিষয়ে আর বিলম্ব করিও ন11 

বলগর্বিিত রাবণ এই কথা শুনিবামাত্র হাস্য করিয়া কুগুলের 
নিক হইল এবং অবলীলাক্রমে তাহ! উৎ্পাটন করিল। কিন্ধ 


উত্তরকাণ্ড। ১৪৫ 


কিছুতেই তাহা উর্দ্ধে তুলিতে পারিল না! পরে সে লজ্জা- 
ক্রয়ে পুনর্বার চেষ্টা করিল এবৎ কুগুল উদ্দে উঠাইবামাজ্র 
স্বয়ং রক্ত!ক্ত দেহে ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত 
হইল! তদ্দষ্টে উহ্থার সচিবের হাহাঁকাঁর করিয়া উঠিল। 
অন্তর রাবণ ক্ষণকালমধো চেতনা লাভ করিয়া গাত্রোখান 
করিল এবং লজ্জায় মস্তক অননত করিয়া রছিল। তখন বলি 
কহিলেন, রাক্ষসরাঁজ! আইস, এবৎ আমি যা বলি শুন । 
দেখ তৃমি এ যে মগ্িখচিত্ কুণ্ডলটী তুলিলে উহা! আমার পুর্ব্- 
পিতামহ হিরণাকশিপুর কর্ণাভরণ ছিল! উহা এই স্থানে 
এত+বৎ কাঁল পন্ডিয়া আছে? তাহার আর এন মুকুট পর্বরত- 
শৃঙ্গ বেদিবৎ, পতিত রহিয়াছে। এ মচাঁবীর ভিরণযকশিপুর 
মৃত্যু ও ব্যাধি কিছুই ছিল ন| এবং তন্ার হিংসা করিতে 
পারে এমন আর কেহই ছিল না। কি দিবা, কিরাত্রি, কি 
উভয় সন্ধা! কোন সময়েই তাহার মৃত্যু নাই, এইরূপ নির্ধ- 
রিভ ছিল। কিজল,কি ম্থল, কি অস্ত্র, কি শঙ্ত্র কোন স্থানে 
কিছুতেই তাহার মৃত্যু নাই এইরূপ নির্ধারিত ছিল। একদা 
পক্লাদের সহিত তীহার ঘোরতর বাদানুবাদ» উপস্থিত হয় । 
এ স্ময় এক নৃসিংহাকার ভীষণ বীর প্রাছুভূ ত হইয়] হিরণ্য- 
কশিপুকে তীক্ষ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন ! সকলে যার পর 


মাই ভীত ৰইল। তখন এ নৃসিংহরপী মহাবীর ছুই চন্তে 
১৪ 


১৬৬ রামায়ণ 


হিরণ্যকশিপুকে তুলিয়া নখর দ্বার! বিদীর্ণ করিলেন । যিনি 
এই অদ্ভুত কার্ধ্য করিয়াছিলেন তিনিই এ নিরঞ্জন বান্জদেব 
দ্বারে দণ্ডায়মান । আমি এ দেবাঁধিদেবের মহিমা! কীর্তন করি- 
' ভেছি যদি ভোঁমার ছাদয়ে শ্রদ্ধা থাকে তো! শুন | এ যে মহা- 
পুৰ্কষ দ্বারে দণ্ডায়মান উনি ঘহজ সহস্র ইন্দ্র, অসংখ্য দেবতা 
এবং অসংখা খবিকে বন্ছকাল স্ববশে রাখিয়াছেন ! 

রাবণ কহিল, আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুর সহিত প্রেতরাঁজ ষমকে 
* দেখিয়াছি। তাহার হস্তে পাশ, চক্ষু রক্তবর্ণ, জিহ্বা বিদ্বা- 
তের ম্যায় তীক্ষতেজ, বেশ অতিমাত্র ভয়ানক, কেশজাল ভর্া- 
গত, সর্প ও বৃশ্চিক রোমরাজিঃ দংষ্রা উৎ্কট এব সর্বাঙ্গ 
স্বালাকরাল। তিনি সুর্ধ্যের নায় ছুর্মিরীক্ষ্য, সর্বভূতভীষণ, 
যুদ্ধে অপরাঙআুখ ও পাপের দগুদাতা! আমি সেই যমকে 
পরাজয় করিয়াছি? দানবরাজ ! ভাঘ্বষকসে আমার ভয় বা 
দুঃখ কিছুমাত্র হয় নাই, কিন্তু তুমি যাহাকে দেখাইডেছ আমি 
উহাকে জানি ন1) এক্ষণে বল উনি কে? 

বলি কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! ইনি ত্রিলোকের বিধাতা, 
নারায়ণ হরি।, ইনি অনন্ত, কপিল, জিষ্ু, নৃসিংহ, ক্রতুধাম 
সুধামা ও পাশহস্ত ৷ ইনি দ্বাদশ হুর্যাতুল তেজন্বী, পুরাণ 
পুরুষ, নীলমেঘাকার, ক্থরনাথ ও স্ুরোতম] ইনি আ্বালাকরাল, 
যোগী ও ভক্তবৎসল । ইনি লোক নকল সৃষ্টি ও পালন 


উত্তরকাও। ১০৭ 


করিতেছেন এবং ইনিই মহাবল কাঁল হইয়া সমস্ত সংহার 
করিয়া থাকেন। ইনি যজ্ঞ ও যাজ্য। ইনি চক্রধারী হরি, 
ইনি সর্বদেবময় ও সর্ধভূতময় ॥ ইনি সর্ধলোকময় ও সর্ধ- 
জ্ঞানময়। ইনি সর্ধরূপী মহারপী ও মহাভুজ বলদেব। 
ইনি বীরঘাতী, বীরচস্ষু, ভ্রিলোকগুরু ও অবিনাশী। মোক্ষার্থী 
মুনিগণ ইহাঁকেই চিস্তা করিয়া থাকেন ! যিনি এই পুরুত্বকে 
জানেন ভিনি আর পাপে লিপ্ত হন না! ইহারই প্রসাদে 
স্মরণ স্তব ও যাগযজ্ঞের ফল লাভ হয়। 

মহাবল রাবণ এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধারণলোচনে 
অস্ত্র উদ্যত করিয়া ধাবমান হইল। তদ্দফ্টে মুষলথারী নাঁরণ- 
য়ণ হরি ভাবিলেন, আমি এই পাপাত্মাকে এখন বিনাশ 
করিব ন'। এই ভাবিয়! ব্রন্ষার প্রিয়সাথনেচ্ছায় অন্তর্ধান 
করিলেন!" রাঁবণও লেই পুৰকষকে তথায় আর দেখিতে না 
পাইয়া, হর্যভরে লিংহনাঁদ পুর্বক ব্রণালয় হইতে নিক্ষান্ত 
হইল এবং যে পথ দিয়া গমন করিয়াছিল তদ্বারাই বহ্ি- 
শর্মন করিল । 


প্রক্ষিপ্ত ২য় সর্গ। 
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অনন্তর রাবণ সুমেরশিখরে রাত্রি যাপন করিয়। পুষ্পকে 
আঁরোহপ পূর্বক হুর্যযলোকে প্রস্থান করিল এবং তথায় গিয়] 
সর্বতেজোময় হুর্যাকে দেখিতে পাইল । সুর্ষেযর পরিধান রত্তব- 
খচিত বস্ত্র হস্তে স্বর্ণকেয়র, কর্ণে কুগডুল, কণ্ঠে রক্তমালা, 
সর্দাঙ্গে রক্তচন্দন এবং বাহন উচ্চৈঃঅবা। তিন আদ্িদেব 
অনাদি অমধ্য লোকসাক্ষী ও জগৎ্পতি | রাব্ণ হুর্যাকে 
দেখিয়া এবং তাহার তেজোবলে কাতর হয়৷ প্রহুস্তকে 
কহিল, প্রৃহস্ত ! তুমি সুর্যোর নিকট যাঁও এবং গিয়া! আমার 
নিদেশানুসারে বল রাবণ যুদ্ধা্ধ হুয়া উপস্থিত। তুমি 
হয় তাঁর সহিত যুদ্ধ কর না হয় বল পরাজিত হইলাম! 

প্রহস্ত সুর্যের নিকটস্থ হইল । হুর্যের দ্বারদেশে পিঙ্গল ও 
দবণ্ডী নামে দুই দ্বারপাল ছিল। প্রহুস্ত ভাহাদিগের নিকট 
উপন্থিত হুইয়। রাবণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন পূর্বক স্ুর্য্যতেত্তে 
প্রদীপ্ত ও মৌ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরে দণ্তী 
কুর্যোর নিকট শিয়া 'সাহাকে অভিবাদন পুর্ববক রাঁবণের এই 
কথা নিবেদন করিল । স্র্যয কহিলেন, দর্ডিনৃ ! তুমি রাঁবণের 


উন্তরকাণ্ড। ১.৯ 


নিকট যাও এবং তাহাকে হয় পরাজয় কর, ন1হুয় বলিও 
পরাজিত হইলাম) এই বিষয়ে তোমার যেরূপ অভিক্চি 
হইবে তাহাই করিও | পরে দণ্তী রাঁবণের "নিকট উপস্থিত হুইয়! 
সুর্যের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল । রাবণও তথায় জয়ঘোষণ! . 
করিয় প্রতিনিবৃত্ব হইল। 


প্রাক্ষপ্ত ৩য় সর্গ। 
8) 


অনস্তর মহাঁরল রাবণ রমণীয় সুমেরশৃঙ্গে রাত্রিযাপন 
করিয়া চন্দ্রলৌকে চলিল। এঁ সময় একী পুকষ রথারোঁহুণ 
পূর্বক অপৃসরা সমূহে সেবিত এবং উৎকৃষ্ট মাল্য ও অন্ু- 
লেপনে সুমত্জিত হুইয়৷ গমন করিতেছিলেন | তিনি অপুসরে!- 
গণের ক্রোড়ে রতিশ্রান্ত এবং ভাহাদিগের চুম্বনে জাগরিত 
হইভেছেন | রাবণ তাহাকে দেখিয়। অভিশয় কৌতৃহলাবিষ্ট 
হইল! ইত্যবদরে মহর্ষি পর্বত তাহাকে তথায় উপস্থিত 
দেখিতে পাইয়া স্বাগত প্রশ্ম পূর্বক কহিল, খষে! আপনি 
প্রক্কত সময়েই আগমন করিয়াছেন! এক্ষণে জিজ্ঞাস। করি এ 
যে পুরুষ রথারঢ় হুইয়৷ অপ্নরাদিগের সহিত যাঁইতেছেন উনি 
কে? এ ব্যক্তি নিত্বাস্ত নিলজ্জ ; দেখিতেছি উহার হৃদয়ে 
ভয় নাই। 

মছ্্ষি পর্বত. কছিলেন, রাক্ষসরাজ | শুন আমি সমস্তই 
কছিতেছি। এ পুকষ তোমারই ন্যায় স্বীয় সুক্কতভিবলে লোক 
লকল জয় এবং মাকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন | এক্ষণে ইনি 
সোম পান করিয়া নির্ধিক্বে উত্কষ্ট স্থানে চলিয়াছেন। তুমি 


উত্তরকাণ্ড । ১১১ 


বীর, এইরূপ পুণ্যাত্মার প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হওয়া তোমার 
উচিত নয়। 

পরে রাঁবণ অদূরে আর একটি পুরুষকৈ দেখিতে পাইল। 
ভিনি মহাকায় তেজম্বী, ও পরম সুন্দর । তিনি গীতবাদে' 
প্রমোদসুখ অনুভব করিয়া যাইতেছেন । রাবণ, তাহাকে 
দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, দেবর্ধে ! কিন্নরেরা নৃতাগীতে ফাহাকে 
পুলকিত করিতেছে, যাহার কাস্তি অতি উজ্জ্বল, উনি কে? 

দেবর্ধি পর্ধত কহিলেন, রাক্ষলরাজ ! উনি বীর ও সমর- 
বিজয়ী । উনি ঘুদ্ধে কখন বিমুখ হুন নাই | উঠার সর্ব 
প্র্থারে জীর্ণ । উনি প্রভুর জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । 
উনি যুদ্ধে অনেককে নিপাত করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হ্ইয়াছেন। 
এ মহাত্মা, বৃভ্যগীতনিপুণ কিন্নরে শো ভিত হুইয়া চলিয়াছেন। 
এক্ষণে উনি ইন্দ্রের অতিথি । 

রাবণ প্নর্ববার জিজ্ঞাসিল, দেবষে। এ সুর্যের ন্যায় 
উজ্্বল পৃরুষটী কে? পর্বত কহিলেন, রাক্ষসরাক্ত ! এ ষে 
সবর্ণময় রথে পুর্চন্দরনুন্দরানন পৃরুষ বিচিত্র আঁভরণ ও বক্ত্ 
ধারণ পূর্বক অপ্দরোগণে-সেবিত হইয়া বাইডেছেন উনি অর্থী- 
দিগকে বিষ্তর সুবর্ণ দান করেন! এক্ষণে উন্নি শীত্রগামী 
বিমানে স্বোপার্জিত লোকে চলিয়াছেন্। রাবণ কহিল, 
দেবর্ধে! এ যে সমস্ত রাজ। গমন করিতেছেন উহা দিগের মধ্যে 
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কেহ প্রার্থিত হইলে আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন 
কিনা? বলুন আপনি আমার ধর্ম পিতা | পর্বত কহিলেন, 
রাবণ ! এই যে সমস্ত রাজাকে দেখিতভেছ ইহারা তোমার সহিত 
যুদ্ধ করিবেন না| যিনি এই বিষয়ে প্রস্তুত আছেন কহিতেছি 
শুন? মান্ধাতী 'নামে সপ্তদ্ধীপের অধিপতি এক রাজ" 
আছেন ! তিনিই তোঁমার সহিত যুদ্ধ করিবেন | রাবণ জিজ্ঞা- 
সিল, দেবর্ষে ! বলুন, সেই রাজা মান্ধাতা কোথায় আছেন, 
আমি তথায় যাইব। পর্বত কহিলেন, রাবণ ! রাঁজ] যুব- 
নাশ্বের পত্র মান্ধীত1 সসাগরা সদ্বীপ! পৃথিবী জয় করিয়া এই 
স্থানে আসিবেন । | 

এই অবসরে বলগর্ধিত রাবণ দেখিল, অযোধ্যাধিপতি 
মহাবীর মান্ধাতা ত্বর্ণময় সুশোভন রথে আগমন করিতেছেন । 
হার সর্বাঙ্গ গন্ধে লিপ্ত এবং ও অতি অপূর্ব | তাহাকে 
দেখিয়া-রাঁৰণ কহিল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর? মান্ধাত! 
হাস্য করিয়া কহিলেন, রাক্ষস! যদি তোমার প্রাণের 
মমত1 না থাকে তবে আমার সহিত যুদ্ধ কর। রাবণ কহিল, 
যে মহাবীর বরু« কুবের.ও যম হইতেও ভীত হয় নাই সে এক 
জন মনুষ্য হইতে ভয়ু পাইবে! 

এই বলিয়া রাবণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া! রাক্ষলগণকে যুদ্ধার্থ 
আঁদেশ করিল! তখন উঞ্বার সচিবের! ক্রোধাবিষউ হইয্না 
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মান্কাতার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল রাজা 
মান্ধাতাও মহোদর, বিরূপাক্ষ, অকম্পন, শুক ও সারণকে শর 
প্রহার করিতে লাগিলেন । গ্রস্ত উহাকে লক্ষ্য করিয়া! শর- 
ক্ষেপে করিল কিন্তু মান্ধাতা অর্দপথে ভাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফেলিলেন এবং অস্থি যেমন তৃণরাশিকে দ্ধ করে (সই রূপ 
তিনি ভুশুগ্তী ভল্ল ভিন্দিপাঁল ও ভোমর দ্বারা রাঁবণের সচিব- 
গণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন । পরে এ মহাবীর ক্রোধাবিঈ 
হুইয়৷ কার্তিকেয় যেষন ক্র পর্তকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন 
সেইরূপ পাঁচ তোমর দ্বারা প্রহস্তকে বিদীর্ণ করিলেন এবং 
যমদগুতুল্য এক মুদ্ার বিদৃর্ণিত করিয়া মহাবেগে রাঁবণের রথে 
নিক্ষেপ করিলেন। মুদ্টীর বজবৎ মহাঁবেগে নিপতিত হুইল । 
রাবণও মুচ্ছিত হইয় ইন্্রধধজের ন্যায় ভুতলে পড়িল । তখন 
পৃর্ণচন্দ দেখিলে সমুদ্রের জল যেমন স্ফীত হয় তদ্রুপ রাবণকে 
পতিত দেখিয়! প্রীতি ও হর্ষভরে মান্কাঁতাঁর বলবীর্ষ? বঞ্ধিত 
হইয়! উঠিল। রাক্ষসসৈন্যেরা হাহাকার করিতে লাগিল এবং 
রাবণকে গিয়া বেন করিল। অনন্তর বহুক্ষণের পর রাঁবণের 
জ্ঞালাভ হইল এবং শরজালে রাজা মান্ধাতাকে পীড়ন 
₹রিতে লাগিল । খান্ধীতা মুচ্ছিত হ্যা পড়িলেন। রাক্ষস- 
'সন্য উহাকে মুদ্ছিত দেখিয়া হর্যভরে নিংহনাদ ও কোলা- 


'ল করিতে লাগিল। পরে অযোধ্যাধিপতি মান্ধাতা মুহুর্ত 
১৫ 


১১৪ রামায়ণ 


মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং রাবণের যুদ্ধোৎসাঁহু দেখিয়। 
অভিমাত্র ক্রোথাবিষ হইলেন। অনস্তর তিনি অনবরত শর- 
বৃ করিয়! রাক্ষসৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন । তীঁহাঁর 
ধনুষঙ্কার ও শরপাতের শন শন শব্দে উত্তালতরঙ্গ মহাঁসমু- 
দ্রের ন্যায় রাক্ষসের] অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল! মনুষ্য ও 
রাক্ষসের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল? মান্ধাঁতা ও রাঁবণ উভয়ে 
বীরাসনে উপবিষ্ট এবং একান্ত ক্রোধাবিষ | উহ্বার1 পরস্পর 
পরস্পরের প্রতি শ্পভ্যাগ করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই 
ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িলেন। অনস্তর রাবণ ভীষণ রোঁদ্রাজ্ 
পরিত্যাগ করিল? মান্ধাঁভা আগ্েয়ান্্ ঘ্বারা তাহ! নিবারণ 
করিলেন ! রাবণ গান্বর্ধান্্ পরিত্যাগ করিল এবৎ মান্ধাতা 
বারুণান্ত্রে তাহা বিদুরিত করিলেন! পরে তিনি শরাসনে 
ব্রলোক্যভয়বর্ধন ঘোররূণ পাশুপতান্ত্র সন্ধান করিলেন । 
উদ! কদরের বরপ্রতাঁবলন্ধা এ অক্ত্র দেখিয়া স্থাবর জঙ্গম 
সমস্ত জীব কাঁপিতে লাগিল ॥ দেবভারা ভীত হুইলেন। 
_ নাগগণ সিহুরিয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহর্ধি পুলস্তা ও গালব 
ধ্যানবলে এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পাঁরিলেন এবং যুদ্ধ- 
স্থলে আগমন পুর্বৃক মান্ধীভাকে ক্ষান্ত করিয়া রাঁবগকে তিরস্কার 
করিতে লাশিন্বেন | পরে মহারাজ মান্ধাতার সিত উহার 
সধ্যবন্ধন পূর্বক অবিলম্বে তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন। 


প্রক্ষিপ্ত ৪র্থ সর্গ। 


স্্থহাহটেতি 


অনন্তর রাবণ দশ সহআ্র যোজন উর্ধে বাঁঘুপথে উশ্খিত 
হুইল] তথায় সর্বগুণান্িত হংসের নিয়ত অবস্থান /জরি- 
তেছে! পরে তথা হইতভে আরও দশ সহত্র যোজন উর্ধে 
উঠিল । তথায় আগ্েয়, পক্ষী ও ব্রাহ্ম এই তিন প্রকার মেধ 
নিয়ত অবস্থান করিতেছে? রাবণ তথা হইতে তৃতীয় বাযুপথে 
উত্ধিত হইল | সেই'ম্থানে সিদ্ধ ও পন্গগণ অবস্থান করিয়া 
থাকেন? পরে তথা হইতে আরও দশ সহুআ যোজন উর্ধে 
বাছুপথে আরোহণ করিল। উহ] চতুর্থ বাছুমার্গ! তথায় বিনণ- 
য়কের সহিত ভূতগণ বাস করিতেছেন । পরে রাবণ তথা হইতে 
দশ সং যোজন উর্ধে পঞ্চম বাযুপথে উদ্ধত কইল। এ 
্ছানেই সরিদ্বর1 গঙ্গ। তাহার পবিভ্র জল হুর্যাকিরণ হইতে 
পরিভ্রষট ও বাযুলং সর্গে কোমল হুইয়। প্রবাহিত হুইতেছে। কুমুদ 
প্রভৃতি দিক্নাগ সকল এ প্রবাহে সতত ক্রীড়া করিছেছে 
এবং এ পবিত্র , জল শুণ দ্বারা ইতভ্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে! 
পরে রাবণ তথা হইতে আরও দশ সহ যোজন ভর্দো ষষ্ঠ 
বামুপথে উদ্ধত হুইল | তথায় বিহ্ঙ্গরাজ গকড় জ্ঞাতিবাস্কবে 
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বেঝিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন । পরে.রাঁবণ তথা হইতে 
আরও দশ সহতআ্র যোজন ভর্থো উঠিস। উহ! সপ্তম বামুমার্গ | 
তথায় সপ্তর্ধিগণ বাঁস করিয়া আছেন । পরে রাবণ আরও দশ 
সহজ যোজন অতিক্রম করিল! উহা অষ্টম বায়ুমার্গ। তথায় 
আকাশগঙ্গা মহাবেগে ও মহাশব্দে প্রাবাহিত হইতেছেন। বা 
তাঁহাকে ধারণ করিয়া আছে। ইহার পরই চক্দ্রমগুল। ইনি 
যেস্থানে গ্রহুনক্ষত্রগণে বেষ্টিত হইয়া অবন্থান করিতেছেন 
তাহা? অশ্ীতি সহআ যোজন উর্ধা। এ চত্দ্রমণ্ডল হইতে প্রীতি- 
কর অসংখ্য অসংখ্য রশ্মি নির্গত হুইয়! সমস্ত লোককে প্রক1- 
শিত করিতেছে । 

অনস্তর চক্র রাবণকে দেখিয়া শীতাগ্মি ঘ্বার। দগ্ধ করিতে 
লাগিলেন । 'রাঁবণের সচিবগণ শীতাগ্সিভয়ে নিপীড়িত হইয়া 
চজ্রকে মহা করিতে পারিল না। ইভ্যবসরে প্রহস্ত রাঁবণকে 
জয় জয় রবে সম্বঙ্ঈনা করিয়া কহিল, রাজন! আমরা শীতে 
বিনউপ্রায় হুইয়াছি। অণ্তএব চল আমরা এন্থান হুইতে 
প্রভিগমন করি? চত্দ্রের প্রক্ুতি দহুনাত্মক, তজ্জন্য রাক্ষসেরা 
যার পর নাই ভীত হইল। 

রাবণ প্রহস্তের এই কথ। শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হুইল 
এবং শরাসন বিস্ারণ পূর্বক নারাচাস্ত্রে চত্্রকে নিপীড়িত 
করিভে লাগিল ॥ ইত্যবসরে সর্বলোকপিভামহু ব্রন্ষা শীত 
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চক্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন এবং রাবণকে কহিলেন, বৎস ! 
তুমি শীত্র এন্থান হইতে প্রতিগমন কর। চত্দ্রকে নিপীড়িত 
করিও না । ইনি লোকের হিতাধাঁ। এক্ষণে আমি তোমাকে 
একটি মন্ত্র প্রদান করিতেছি যে ব্যক্তি এই মন্ত্র স্বরণ করিবে : 
তাহার শ্বতুযু হইবে না প্রাণনাশ সম্ভাবনা হইলে তুমি 
এই মন্ত্রকে একমাত্র গতি জানিবে । 
রাঁবণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, লোকনাথ ! যদি আপনি 
আমার প্রৃন্তি পরিতৃষ্ট হইয়া থাঁকেন এবং যদ্দি আমাকে মন্ত্র 
প্রদানের ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে এখনই তাহা আমাকে 
প্রদান ককন। আমি আপনার প্রসাদলগ্ধ মন্ত্রে সমস্ত দেবত। 
অনুর দানব ও পক্ষিগশের অজেয় হইয়া থাকিব। বর্ষা কহিলেন, 
রাবণ! আমি যে মন্ত্র তোমাকে দিতেছি তাহা প্রতিদিন জপ 
করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রাণনাশের আশঙ্কা বটিলে তবেই 
ভাহা জপ করিও । অক্ষনুত্র গ্রহণ করিয়৷ এই শুভ মন্ত্র জপ 
করিতে হইবে | ইহার বলে তুমি সকলের অজেয় হইয়া উঠিবে। 
কিস্ত জপ ন! করিলে ইউনিদ্ফি হইবে না? এক্ষণে শুন অ|মি 
সেই মন্ত্রটী কছ্িতেছি ৷ হে দেবদেব ! তোঁমাকে নমক্ষার । 
তুমি সুরানুরের ' পুজনীয় । তুমি ভূত ও ভবিষাছ, হয ও 
পিঙ্গলনেত্র। তুমি বালক বৃদ্ধ ও ব্যাত্রচর্্ধারী। তৃমি ব্রৈলো- 
ক্যের প্রভু ও ঈশ্বর । তুমি হর হরিতনেমী ও যুগাস্তদৎনশীল 
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অনল । তুমি গণেশ লোকশস্ত, লোকপাল মহাতুজ মহাভাগ 
মহাশু'লী মহাদংঘী ও মহের্খ্বর। তুমিকাল বলরূপী নীলগ্রীব 
ও মহোদর | তুমি দ্েবাস্তগ তপোস্ত অবিনাশী ও পশুপতি! 
' তুমি খুলপাণি বৃষকেতু মেতা গ্োপ্তা হর ও হরি] তুমি জটা 
মুণ্তী শিখণ্ডীও লকুটী। তুমি তুতেশ্বর গণাধ্যক্ষ সর্বাত্মা সর্বব- 
ভাবন লর্দগ সর্কহারী শ্রী ও গুরু। তুমি কমগুলুধারী 
পিনাকী ধুর্জটী মাননীয় ওক্কার বরিষ্ঠ জোন্ঠ ও সামগ। তুমি 
মৃত্যু মৃত্াভূভ পারিজাত্র ও সুব্রত তুমি ব্রহ্মচারী গৃহবাসী 
বীণা পপব ও তৃণ বিশিষ্ট | তুমি অমর দর্শনীয় ও তৰণ হুর্য্য- 
সদবশ। তুমি স্মশানবাঁসী ভগবান উমাপতি ও অনিন্বনীয় | 
তুমি সুর্যের চক্ষু ও দস্তনাশক। তুমি জ্বরাপহারক পাশঘারী 
প্রলয় ও কাল। তুমি উল্কামুখ অগ্মিকেতু যুনি দীপ্ত ও বিশ্ব 
পতি? তুমি উন্মাদ বেপনকর্তা তুরীয় লোকসত্তম। তুমি 
বামন বামদের দক্ষিণ ও পশ্চিম! তুমি ভিক্ষু ভিচ্ষুরূপা ত্রিজ- 
ঢীও কুটিল! তুম ইন্দ্রের হুস্ত ও বনুগণকে স্তস্তিত করিয়াছ। 
তুমি খতু খতুকর কাল মধু ও মধুকনেত্র | তুমি বানম্পত্য 
বাঁজসন নিত্য ও আশ্রমপূজিত। তুমি জগদ্ধাতা জগৎকর্তা 
শাশ্বত পুরুষ ও নিশ্চল। তুমি পর্শাধ্ক্ষ বিরূপাক্ষ ত্রিধর্মা ও 
ভূডভাবন। তুমি ব্রিনেত্র বন্ুরূপ ও অনুতন্্ধ্যকাপ্তি। তুমি 
দেবছেব ও অভিদেব। তোমার জট চত্দ্রে অস্কিত, তুমি নর্ভক 
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ও পুর্ণেন্দ্যুখ | তুমি ব্রহ্ষণ্য শরণ্য ও সর্বজীবময়। তুমি 
ভূর্ধ্যনিনাদী ও সর্ববীজময়। তুমি মোহন বন্ধন ও নিধন । 
তুমি পুষ্পদস্ত সর্বাহুর হরিশ্মশ্র ভীম ও ভীমবিক্রম। রাবণ | 
আঁমি মহাদেবের এই অষ্টাধিক শত নাম কীর্তন করিলাম। 
এই নাম পবিত্র পাপাপহারক ও শরণ্য | ইহা জপ করিলে 
শক্রনাশ হয় খাঁকে ! : £ 


প্রক্ষিপ্ত ঘম সর্গ। 


সহি (0৮৮ 


কমললোচন ব্রদ্ধা রাঁবণকে 'বর দান করিয়। পুনর্ধার ত্রদ্ষ- 
লোকে গমন করিলেম। রাবণণ্ড প্রতিনির্ত্ব হইল। পরে 
কিয়কাল অতীত হইলে একদা এ মহাবীর, সচিবগণের সহিত 
পশ্চিম সমুদ্রে উপস্থিত হইল | এ সমুদ্রের দ্বীপে এক ভীষণা- 
কাঁর প্রলয়বস্ত্রিসশ তণ্তকাঞ্চনবর্ণ পুরুষ বর্তমান ॥ যেমন 
(দবগণের মধ্যে ইন্দ্র, গ্রহগণের মধ্যে হুর্য, শরভেবর মধ্যে সিংহ, 
হত্তীর মধ্যে এরাবত, পর্বতের মধ্যে সুমেরু, ও বৃক্ষের মধ্যে 
পাঁরজাত ভদ্রপ লোকের মধ্যে এ পুঁকষ সর্বপ্রধান | রাবণ 
তাহাকে দেখিয়া কহিল, ভূমি আমার সহিত যুদ্ধ কর । তৎকাঁলে 
রাবণের দি গ্রহমালার ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল । দস্তাদংশ- 
নের কটকটা শব তজামান যন্ত্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল | 
সে অমাত্যগণের সহিত ঘোররবে গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
এ ভ্বীপমধান্থ পুরুষ অতিশয় বিকটদর্শন | উঠার হস্ত আজানু- 
লস্ঘিত, ্ীবাদেশে শব রেখা, বক্ষঃন্ছল* বিশাল, কুক্ষি 
মণ্ডকবৎ, মুখ সিংহাকার, 'দেহপ্রমাণ কৈলাসশিখরের ন্যায় 
উচ্চ, পদতল পথরেখায় লাঞ্চিত, করভল আরক্ত, বেগ মন ও 
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বাঁযুর ন্যায়, সর্বাঙ্গ জবালাকরাল, কণ্ঠে হবর্পপম। তিনি মহাঁকায় 
মহানাঁদ এবং ভুণীর ঘণ্টা কিহ্কিণী ও চামরধারী। তিনি অঞ্জন 
পর্বত ও কাঞ্চন পর্বতের ন্যায় শোভমান ॥ তিনি যেন সাক্ষাৎ 
খথেদ এবং পম্মমাল্যে অলঙ্কত |, রাক্ষলরাজ রাবণ পুনঃ পুনঃ 
গর্জন করিয়া শক্তি খর্ডি ও পাউিশ দ্বারা এ পুরুষকে প্রহার 
করিতে লাগিল ; কিন্তু দ্বীপির দ্বারা যেমন সিংহ খষভ দ্বারা 
যেমন হস্তী নাগেজ্র ঘ্বার! যেমন সুমেক এবৎ নদীবেগ দ্বার] 
যেমন সমুদ্র প্রহ্থত হইয়াও অটল থাকে এ মহাপুরুষ সেইরূপ 
রাবণের দ্বারা প্রহৃত হইয়াও অটল রহিলেন | পরে তিনি রাঁব- 
ণকে কহিলেন, রে নির্বোধ ! আমি ভোর যুদ্ধ করিবার ইচ্ছ? 
এখনই নষ্ট করিতেছি রাঁবণের যেমন সর্বলোকভীবণ বেগ 
এঁ পুকষের বেগে তদপেক্ষা সহত্ম গুণে অধিক! জগতের সমস্ত 
সিদ্ধির নিদান ধর্ম ও তপস্যা স্তাার উরুকে আশ্রয় করিয়া 
আছে। অনঙ্গ তাহার শিশ্প, বিশ্বদেব কটিদেশ, বায়ু বস্তি 
ও পারব, অঙ্টবস্থু মধ্যভাঁগ, সমুদ্র সকল কুক্ষি, সমস্ত দিক 
পার্ধাদি স্থান, বারু সমস্ত সন্ধিস্থল রুদ্রদেৰ পৃষ্ঠভাগ, পিতৃগণ 
পৃষ্ঠ, পিভামহুগণ হৃদয়, পবিজআ্র গোদান, তূমিদান ও হুবর্ণদান 
কক্ষলোম, হিমাচল মন্দার ও সুষের অস্থি, বজ্জ হস্ত, আকাশ 
সমস্ত শরীর, জলবাহী মেঘ ও সন্ধ্য) ক₹কাঁটিকাও ধাতা বিধাডা 
ও বিদ্যাধরগণ বাহুতক়, বাকি বিশালাক্ষ ইরাবত অর্্বতর 
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কর্কোটক ধনঞ্জয় ঘোঁরবিষ তক্ষক ও উপতক্ষক ইহার! অঙ্গ লি, 
অগ্মি মুখ, একাঁদশ রুদ্র হ্বন্ধ পক্ষ মাস ও খতু উভয় দস্ত- 
পংক্তি, অমাবাহ্যা নাঁসারস্ক,, ছিদ্র সযুদায়ে বাঘু বীণাঁও 
সরস্বতী গ্রীবা, অশ্বিনী কুমারছয় ছুই কর্ণ, চত্দ্র কুর্য্য ছুই নেত্র, 
এবং বেদাঁঙ্গ যজ্ঞ সমস্ত তারকা এবং নুর্ত্ত তেজ ও ভপস্য' 
তাহার দেহকে আশ্রয় করিয়া আছেন! রাবণ এ পুরুষের 
হস্তে নিপীড়িত হুইয়! ভূতলে নিপতিত হইল । দিব্য পুকষ 
রাঁবণকে পতিত দেখিয়া রাক্ষসগণকে ত্ববীর্ষেয অপসারণ পুর্ধক 
পাভালে প্রবেশ করিলেন | | 

অনস্তর রাক্ষসরাঁজ রাবণ গাত্রো্থান পূর্বক সচিবগণকে 
আছ্্বান করিয়া কছিল, বল সেই পুরুষ সহসা কোথায় গেল ? 
সচিবের কছিল, রাজন! সেই দেবদাঁনবদর্পহারী পুকষ এই 
বিবয়ে গ্রবেশ করিয়াছে । এই কথা শুনিয়া ছুর্মাতি রাবণ 
গরুডবৎ মহাঁবেগে নির্ভয়ে এ গর্তে প্রষেশ করিল? সে তথায় 
শিল্পা নীলাঞ্জনত্ভূপাকার কেয়রধারী রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে 
শোভিত হ্বর্ণ ও নানারত্বে অলঙ্ক.ত বীরগণকে দেখিতে পাইল! 
এন্ছানে তিন কোটি জ্রীলোক নৃত্য করিডেছিল। তাহারা! 
মির্ভয় ও বহ্কিপ্রভ ! রাবণ দ্বারস্থ হুইফ্া দেখিল সে পূর্বে 
যে্পপ পুরুষকে, দেখিয়াছিল ভদ্রপ এ স্থানে আয়ও কতক- 
গুলিকে দেখিতে পাইল! ইহীরা একবর্ণ এক রূপ ও একব্ষ 
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চতুভূজ ও উৎসাহী । ইঠাঁদিগকে দেখিয়া রাঁবণের সর্ব 
রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল । পরে সে তথা হইতে শীত্ঞ নির্গত 
হইল এবং অন্যস্থলে দেখিল আর একটি পুৰষ শয়াঁন 
রহিয়াছেন | ত্ীহার শয্যা আসন ও গৃহ ধবলবর্ণ। তিনি 
অক্সিতে অবগুণ্ঠত হইয়া সুখে শয়ান আছেন | তাহার 
নিকট চামরহস্তা দেবী লক্ষী বিরাজমান | উঠার “সর্বাঙ্গে 
দিবা অলঙ্কার, তিনি উৎক্ক্উ বস্ত্র মাল্য ও অনুলেপনে 
শোভিত। এ ত্রিলোকসুন্দরী ত্রিলোকভূষণ সাধ্বী, পদ্মহস্তে 
সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। ছুরৃত্ত রাবণ লক্ষীকে 
দের্ধিবামা্র ল্মরাবেগে সহসা তাঁহাকে ধরিবার ইচ্ছা! করিল! 
প্রন্গগ্ড সর্পকে যেমন কেহ ম্বহস্তে গ্রছণ করিবার চেষ্টা করে 
ত্র এ ছুর্মতি মৃতাপ্রেরিত হইয়া লক্ষীকে ধরিবার উপাক্রম 
করিল । তখম সেই শয়াঁন পুকষ উহাকে দেখিয়! এবং উচ্নার 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়! উচ্চৈঃম্বরে হাসা করিলেন | রাবণ 
উষ্নার ভেজে প্রদীপ্ত হইয়! ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যাঁয় ভূতলে নিপ- 
ভিত হইল। ইত্যবসরে এ দিব্য পুরুষ উহ্বাকে কহিলেন, 
রাক্ষসরাজ ! তুমি গাত্রোথাঁন কর, এখন তোমার মৃত্যু নাই, 
প্রদ্তাপতি ত্রদ্মার কথা রক্ষা কর1 আবশ্যক, তজ্জনযই তুমি 
জীবিত আছ! এক্ষণে বিশ্বস্ত চিত্তে চলিয়া যাও । 

মুূর্তমধ্যে রাবণ চেতনালাভ করিল? তাহার মনে তয় 
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উপস্থিত হুইল! পরে এ সুরশক্র গাত্রোথান করিয়া! কণ্টকিত 
দেহে কহিল, আপনি কে? আপনি মহাবল ও কালানল- 
তুল্য। বলুন আপনি কে? 

তখন এঁ দিব্য পুকষ হাস্য করিয়! মেঘগস্তীর নাদে কহি- 
লেন, দশগ্রীব ! আমি তোমায় শীত্র বধ করিতেছি না ! রাবণ 
কহিল, দেখ, আমি প্রজাপতি ব্রন্ষার ৰরে অমর হইয়াছি। 
বানছবলে ব্রহ্মার বর লঙ্ঘন করিতে পারে দেবগণের মধ্যেও 
অদ্যাপি এমন কেহ জন্মে নাই জন্মিবেও না । এই বর পরিহার 
করণ স্সুকঠিন এবং এই বিষয়ে যত্ব করাও বৃথা ! আমার বর 
বিফল করিতে পারে আমি ত্রিলোৌকের মধ্যে এমন কাহাঁকেই 
দেখি না। আমি অমর ভতজ্জন্যই নির্ভয়! দেব ! এক সময় 
আমার মৃত্যু অৰশ্য হইবে কিন্ত ভাহ1! তোমারই হস্তে। সেই 
মৃতা আমার পক্ষে শ্লাধ্য ও যশক্ষর । 

ইত্যবসরে ভীমবল রাবণ দেখিল স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত 
জগৎ দ্বাদঙ্গ হুর্য্য মক সাঁধা বন্দু ছুই অশ্বিনীকুমার কক্র পিতৃগণ 
যম কুবের সমুদ্র গিরি নদী বেদ বিদ্যা তিন অগ্মি গ্রহ তারা 
ব্যোম সিদ্ধ গন্ধর্ব পন্থগ বেদবিৎ মহর্ষি গরুড় উরগ দৈত্য 
রাক্ষস ও অন্যান্য দেবভা সুক্ষ মুক্তিতে এ শয়নস্থ পুৰষের 
দেহে দৃষট হইতেছে । 

ধর্মশীল রাম মহর্ধি অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপো ধন ! 
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এ দেবদানবদর্পহারী দ্বীপস্থ শয়ান পুরুষ কে? এবং এ তিন 
কোটি শ্রীই বা কে? 

অগস্ত্য কহিলেন, দেবদেব! কহিতেছি শুন। এ ত্বীপস্থ 
পুকষ নর নামক ভগবাঁন কপিল। আর এ যেতিন কোটিস্তী 
নৃত্য করিতেছিল উহ্বার1 এ কপিলের স্বর । উহাদের তেজ ও 
প্রভাব ভ্াহারই অনুরূপ 1 এঁ কপিল ক্রোধাবিষট হই পাপ- 
মতি রাবণকে দেখেন নাই! দেখিলে তৎক্ষণাৎ সে ভম্মসাঁৎ 
হইয়া যাইত | এ পর্বতাকার রাবণ ঘর্মাক্ত দেহে ভূতলে 
পতিত হুইয়াছিল। খল যেমন বাকৃশরে অন্যের ছাদয় ভেদ 
কল্পে তদ্রুপ তিনি বাঙ্যাত্রে উহাকে স্তস্তিত করিয়াছিলেন । 
পরে এ রাক্ষন বন্থকাল অতীত হইলে নংজ্ঞ। লাভ করিয়া 
সডিবগণের নিকট আগমন করিল। 


চতুর্বিংশ সর্গ 


স্প্রে 


অনস্তর ছুরাত্মা রাবগ গতিপথে যে কোন রাজা গ্মধি দেব ও 
দানবের জুম্দরী স্ত্রীকে দেখিল তাহার বন্ধুজনের বধ সাধন 
পূর্বক তাহাকে বিমানে তুলিয়া লইল। তাহারা ছুঃখববেগে 
অনর্থল চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল । এ শোক ও ভয়জনিভ 
অশ্রু বহধজ্বালার ন্যায় সমস্ত দগ্ধ করিতেপারে। শত শত 
, মদ্রীতে যেমন সমুদ্র পুর্ণ হয় ভজ্প এ সমস্ত স্ত্রীলোকের 
ভশুভকর শোঁকা শ্রুতে বিমান পুর্ণ হইয়া গেল। উহার! সর্বাঙ্গ- 
ুম্দরী। উহাদের কেশজাল সুদীর্ঘ, মুখ পুর্ণচন্দ্াকার, স্তনস্তট 
জুকঠিন, কটিদেশ হুক্ষয় নিতম্ব শ্ুল এবং বর্ণ ঘর্ণের ন্যায় 
গোর । এ সমস্ত দেবকন্যার ন্যায় সুরূপপ। রমশী শোক 
দুঃখ ও ভয়ে" অভিমাত্র ভীত ও বিছ্বল। উহাদের নির্াস- 
বাযুতে পুষ্পক রথ প্রদীণ্ড হইয়া জ্বলভ্ত অগ্িকুণ্ডের ন্যায় 
ভীষণ হইয়া! উঠিল | উহ্থার। রাবণের হম্তগভ সুরা, সিংহের 
ক্রোড়স্থ মৃগীর নায় শোকে অতিমাঞ আকুল ভহাদের মুখ 
চক্ষু অত্ন্ত দীনভাবাপক্ষ1 কেহ মনে করিতেছে এই রত 
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রাক্ষস আমাকে কি ভক্ষণ করিৰে। কেহ বা ভাবিতেছে বারণ 
আমাকে কিবধ করিবে । এই ভাবিয়া উহার! পিতা মাতা 
ভর্তা ও জ্াতভাকে স্মরণ পুর্বক ছুঃখাবেগে বিলাপ ও পরি- 
তাপ করিতে লাগিল! কেছ মনে করিল, হ।! আমায়, 
ছাড়িয়া! আমার পুত্র কিরপে বাঁচিবে ! শোঁকাঁকুল জননী ও 
প্রাতা কিরূপে বাঁচিবে ! আর আমি ভাদৃশ গুপবার্ন স্বামীকে 
হারাইয়া এখন কি রূপে জীবিভ থাকিব! মৃতু! আমি 
ভোমাঁকে অনুনয় করিতেছি, তুমি আমাকে এখনই লও । 
হা! জানিনা আমি জন্বাস্তরে এমন কি ছুক্ষর্থ করিয়াছিলাঁম 
যে এই"অপাঁর ছুঃধলাগরে পতিভ হইলাম। মনুষ্যলোঁক 
অপেক্ষা নিকট লোক আর কিছু নাই, ইহাকে ধিক। উদয় 
কালে হুর্ধ্য যেমন নক্ষত্র সকল নষ্ট করেন তদ্রর্প বলবাঁন 
রাবণ আমাদের দর্ধল ভর্ভৃগণকে বিনষ্ট করিয়াছে । এই 
চুর্কত রাক্ষস শ্তরগ্রহারে উক্বত্ত, দুরবত্ততা নিবন্ধন ইহার কিছু" 
মাত্র অনুতাঁপ হয় না। এই ছুরাত্মার বলবিক্রম ব্রহ্মার প্রদত্ত 
বরের অনুরূপ ) কিন্ত এইরূপ পরস্ত্রীহরণ নিতান্ত নিন্দিত! 
এই চুর্মভি যখন পরজ্ত্রীতেই অনুরক্ত তখন স্ী হইতেই ইহার 
মৃত্যু হইবে । , 

এ সমস্ত সভী সাধবীস্রী এই কথ! বলিবামাত্র অস্তরীক্ষে 
ুন্ধৃতিধ্বনি ও পুষ্পরৃষ্টি হইতে লাগিল? রাবণ অতিশয় 
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নিষ্ভ হইয়া গ্েল। সে অত্যন্ত অন্যমনক্ষ হইয়া উঠিল 
এবং এ সমস্ত স্্রীলোঁকের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিতে শুনিতে 
লঙ্কায় প্রবেশ করিল ॥ 

ইত্যবসরে রাঁবণের এক কামরূপিণী ভগিনী আর্তত্বরে 
সম্মুখে আলিয়া সহসা দণ্ডবৎ পতিত হইল! রাবণ তাহাকে 
উদ্ধাপন পূর্বক সাস্তবন্া করিয়া! কহিল, ভদ্রে! তুমি তটন্থ 
আলিয়া আমায় কি বলিবার ইচ্ছা করিয়াছ? এ রাক্সসীর চক্ষু 
রক্তবর্ণ এবং উহা বাঁন্পে নিকদ্ধ! সেকাতর ৰাঁকো কছিল, 
রাজন! তুমি স্বীয় বাহুবলে আমায় বিধবা করিয়াছ ! তুমি 
, দ্িথিঞয় প্রসঙ্গে নির্গত হইয়া! কালকেয় অীমক চতুর্দশ সহজ্ঞ 
দৈত্যগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট কর 1 এ কালকেয়গণের মধ্যে আমার 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভর্তা ছিলেন। তুমি আমার নাঁম- 
মাত্র ভরোত1 কিন্ত কার্ধেয পরম শক্র | তুমিই আমার ভর্তাকে 
বিনাশ করিয়াছ! আমি তোমারই জন্য বিধবা হইয়াছে? 
যুদ্ধে জামাতাকে রক্ষণ করা তোমার উচিত ছিল কিস্ত তুমি 
ভাহাকেই বধ করিয়াছ এবং ইহাতে ভোমার লঙ্জাঁও হুই- 
ভেছে না! | 

তখন "রাবণ সাজ্বনা বাক্যে কহিল, বসে! বৃথা আর 
রোদদ করিও না, ভোমার ভয় নাই। আমি দান মানও 
প্রসাদে পরম যত্ের স্থিত ভোমাকে পরিতুষ্ট করিব! ভশিনি ! 


উভরকাণড | ১২৯ 


আমি যুদ্ধে জরলাভার্থ উদ্যত ও উত্মত্ত হুইয়! শরক্ষেপ করিতে- 
ছিলাম, তত্কালে আমাপ্ন আত্মপর কিছুই বোধ ছিল না, 
মুদ্ধাৎসাহে আমি ভগিনীপতিকে জানিতে পারি নাই, 
তজ্জন্যই তীহাঁকে বিনাশ করিয়াছি । এধন তোমার হিতো- 
দেশে যা কিছু আবশ্যক আমি সমস্তই করিতেছি । ভুমি 
এঙ্বর্যবান ভ্রাতা খরের নিকটে শিয়। অবস্থান কর ( তিনি 
চতুর্দশ সন্ত রাক্ষসের ভরণ পোষণ ও নিয়োগ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
প্রভু হইবেন! খর তোমার মাতৃ্ষসেয় ভ্রাতা । তিনি সতত 
তোমার আজ্ঞাপাঁলন করিবেন | এক্ষণে সেই বীর দণ্কারণ্য 
রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্র প্রস্থ;ন করুন । তথায় মহাবল দূষণ 
তাহার সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া অবস্থান করিবেন | 

অনন্তর দশগ্রীব খরের অন্ুুদরণ করিবার জন্য সৈন্য- 
গপকে আদেশ করিলণ খর ঘোরদর্শন মহাবল চতুর্দশ সহঅ 
রাক্ষসে বেষ্টিত এবং অকুতোভয়ে শীঘ্রে দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত 
হইয়া নিক্ষণ্টকে রাজা আরম্ভ করিল এবং শুর্পণথাও এ স্থানে 
পরম সমাদরে বাস করিতে লাগিল। 


১ 


পঞ্চবিৎশ সর্গ। 


গাহি 


রাঁবণ ভগিনীর এইরূপ "ব্যবস্থা করিয়] সম্পুর্ণ সুখী হুইল । 
পরে ও মহাবল এরা অন্ুচরগণের সহিত লঙ্কার উপবন 
নিকুস্তিলায় প্রবেশ করিল? উহ] দেবগৃহ ও শত শত যৃপে 
শোভিত আছে । রাৰণ দেখিল নিকুস্তিলায় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ্‌ই- 
তেছে এবং তথায় কষাজিনধারী কমগুলুহস্ত শিখাবান ও দণ্ড- 
যুক্ত ন্বপুত্র মেঘনাদ বর্তমান! রাবণ *উহ্থাকে দেখিয়া গাঢ় 
আলিঙ্গন পূর্বক জিজ্ঞাঁসিল, বন ! বল কি করিতেছ? 

তৎকালে ইন্দ্রজিৎ মৌনব্রত অবলম্বন পুর্ব্বক যজ্ঞে দীক্ষিত 
ছিলেন, মহাতপ শুক্রাচার্ধয উহার ব্রেতভঙ্গ নিবারণের জন্য 
রাঁবণকে কহিলেন, রাজন! আমিই প্রশ্মের উত্তর দিতেছি শুন | 
ভোমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ অগ্ষিষ্টোম অশ্বমেধ রাজনুয় গোঁমেধ ও 
বৈষ্ণব প্রভৃতি সাডটি যজ্ঞ করিয়াছেন। অন্যের অসাধ্য মাঁহে- 
শ্বর যজ্ঞ আহরণ করিয়া সাক্ষাৎ পশুপতি হইতে বর লাভ করি- 
য্লাছেন। ইনি আকাশচন কামগামী রথ এবং তামসী মায়া লাভ 
করিয়াছেন? এই. মায়াপ্রভাবে অন্ধকার প্রাছুর্ভূত বয় এবং 
ইছারই বলে নুরানুরও রণস্থলে থুঢ় গভি কিছুই জানিতে পারে 
না। এতদ্বাতীভ এই মহাবীর অক্ষয় ভূণীর দুজয় শরাসন 


উদ্তরকাঁও! ৩ ০ 


এবৎ শক্রনাঁশক প্রবল অন্তর সকল লাভ করিয়াছেন? অদ্য 
যজ্জলমাপ্তির দিন। আজ ইনি ও আমি আমরা তোমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতিছিলাঁম । 

রাৰণ কহিল, দেখ, যজ্জীয় দ্রব্যে ইন্দ্রাদি শক্রগণকে 
পুজা করা হইয়াছে এ কাজটি ভাল হয় নাই! যাঁই হউক 
আইস, যা করিয়াঁছ তাহা প্রতিবিধাঁন টার নয়! এখন চল 
আমরা গৃক্ধে যাই! 

অনন্তর রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎ ও ভ্রাতা বিভীষণের সহিত 
গৃহপ্রবেশ করিয়া দেব দানব ও রাক্ষসগণের সুলক্ষণাক্রাস্ত 
কন্যারত্ব সকল রথ হইতে অবতারণ করিতে লাগিল । ধর্মশীল 
বিভীষণ এ সমস্ত কন্যার প্রতি রাবণের একাস্ত অনুরাগ দেখিয়া 
কহিলেন, তুমি যশ অর্থ ও কুলক্ষয়কর এই সমস্ত কার্যে অন্যের 
অনিষ্ট হইতেছে বুঝিয়াও আপনার দুর্কদ্ধি অনুসারে চলি- 
তেছ। তুমি অন্যের মর্শপীড়া দিয়া এই সকল স্ত্রীলোককে 
বলপূর্বক আনিয়া কিন্ত এদিকে মহাবীর মধু তোমার অব- 
মাঁননা করিয়। কুস্তীনমীকে অপহরণ করিয়াছে ! রাবণ কছিল 
এ আবার কি! আমিভইহার কিছুইজানি ন।! বিভীষণ 
ক্রোধাবিষউ হুইয়৷, কহিলেন, শুন তুমি যে সমস্ত পাপকর্ 
করিতেছ তাহার ফল উপস্থিত! মাল্যবান আমাদিগের মাতা- 
মহ সুমালীর জোষ্ঠ ভ্রাতা । সেই নিশাচর বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ | 


৩৭, রামায়ণ 


তিনি জননীর জ্যেষ্ঠটুতাত ও আমাদিগের. মাভামহ | কুভ্তী- 
নসী তাহার দৌহিত্রী এবং আমাদিগের মাতৃষ্সা অনলার 
কন্যা, সুতরাৎ সে ধর্মত আমাদিগের ভগিনী হইতেছে । এক্ষণে 
, মহাঁবল মধু সেই কুস্তীনসীকেই বলপুর্বক লইয়া! গিয়াছে? এ 
সময় ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ সাধন করিতেছিলেন, আমি তপশ্চরণার্থ 
জলমধ্যে বাস করিতেছিলাম এব কুস্তকর্ণ নিন্দিত । তোমার 
অস্তঃপুর সুরক্ষিত হইলেও মধু আমাদিগের অমাতা ও অন্যান্য 
রাঁক্ষদকে বধ করিয়া কুস্তীনসীকে হরণ করিয়াছে । আমি 
যদিও পরে সমস্ত শুনিতে পাইলাম তথাঁচ মধুকে বিনাঁশ না 
করিয়া! ক্ষমা করিয়াছি | কাঁরণ ভগ্গিনীকে" পা।ত্রপাঁৎ 'করা অব- 
শ্যই আত্গণের উচিত | এক্ষণে লোকে জানুক তুমি যে সমস্ত 
ছুক্ষর্ করিতেছ তাহার প্রতিফল এখনই পাইতেছ। 

তখন রাবণ স্বীয় দুকর্মে নিপীড়িন্ত হইয়। উত্তপ্ত সমুদ্রের 
ন্যায় স্তস্তিত হইল। সে ক্রোধে আরক্ত লোচন হইয় কহিল, 
এখনই আমার রথ নুসজ্জিত কারয়! আন, তোমর! প্রশ্ভুত 
হও, প্রাতা কুন্তকর্ণ ও অন্যান প্রধান প্রধান বীর সশঙ্ত্রে যান 
বাচ্ছনে আরোহণ কৰন। মধু আমার বিক্রমে ভীত. নহে, আজ 
আমি তাহাকে বধ করয়। সুছাদগাণের সন্ত দুরলোকে যুদ্ধ- 


যাা করিব। চতুংসহজ অক্ষৌছিণী সেন। অন্র শঙ্ত্. ধারণ 
পূর্বক নির্গত ছউক। 


উত্তরকাণ্ড। ১৩৩ 


অনস্তর ইজ্জিৎ সমস্ত সৈন্যের অগ্রে রাবণ মধ্যে এবং 
কুম্তকর্ণ পশ্চাতে চলিল। ধার্মিক বিভীষণ লঙ্কায় থাকিয়। 
ধর্ম(নুষ্ঠীন করিতে লাগিলেদ । অন্যান্য সকলে মধুপুরে 
যাত্রা করিল । ইঙ্কার! গর্দভ উঞ্ অর্শ শিশুমার ও সর্পে আরো- 
হণ পুর্বক আঁকাশ আচ্ছন্ন করিয়? াইডে লাগিল? এই সমস্ত 
রাক্ষলসৈল্য যুদ্ধ করিবার জন্য দেবলোকে যাইতেছে+দেখিয়! 
দেবগণেয় সহিত ফে সমস্ত দৈত্যের বৈর বদ্ধমূল ছিল ভাহা- 
রাও যাইতে, লাগিল | 

অনস্তর. রাবগ মধুপুরে উপশ্থিত হুইয়! মধুকে পাইল 
ন] কিন্ত ভগিনী কুদ্ভীনসী উদ্থার সম্ুখে আসিল! এ রাক্ষলী 
ভীত হইয়া বতাঞ্জলপুটে উহার পাদমুলে গিয়া পড়িল । 
রাবণ উহাকে অভয়দান ও উত্তেলন পূর্বক কহিল, বল 
আমি ভোঁমার কি ফরিব। কুস্ভীননী কহিল,. রাজন! তুমি 
আজ আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার স্বামীকে বিনাশ করা 
ভোমার উচিত নহে । দেখ, বৈধব্যছুঃখ কুলম্ত্রীদিগের পক্ষে 
নকল ভয় অপেক্ষ1 প্রবল । আমি প্রার্থনা করিডেছি আমার 
মুখপানে চাও এবং আপনার সত্য রক্ষা কর। রাজন! 
তুমিই এইমাত্র কৃহিলে ভয় নাই। খন রাবণ হ্যা হইয়া 
কহিল, শীত্র বল তোমার স্বামী কোথায়?! আজ আমি 
তাহাকে লইয়! সুরলোক জয়ের জন্য যাত্রা করিব । তোমার 


১৩৪ রামায়ণ 


প্রতি স্নেহ ও কারুণ্য বশত আমি মধুর বিনাঁশবাসনায় ক্ষান্ত 
হুইলাম। 
অনন্তর কুস্তীনসী নিদ্রিত মথুকে উত্থাপন পুর্ধক হৃফটীস্তঃ- 
করণে কছিল, এই আমার এভ্রাত1 মহাবল দশগ্রাব জুরলোক 
জয়ের জন্য তোমার সাহায্য চাঁহিতেছেন, অতএব তুমি 
আ'জীয়গণের সহিত এখনই যাত্রা কর। ইনি তোমার সন্বন্ধী 
ও তোমার প্রতি ন্বেহুবাঁন । ইহাতে সাহাঁযা করা তোঁমাঁর 
সর্বতোঁভাঁবে উচিত | মধু কুভ্তীনসীর কথায় সম্মত হইল এবং 
বিনয়ের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণের নিকটন্থ হইয় শীহাঁকে 
পুজা করিল 1 রাবণ মধুর আবাসে পরম সমাদরে এক রাত্রি 
বাস করিয়া দেবলোকে চলিল এবং কৈলাস পর্বতে উপস্থিত 
হইয়া! সেনানিবেশ স্থাপন করিল । 


ষড়বিংশ সর্গ 
০০৪) 


সূর্য অন্তগত হইয়াছেন কৈলাসগার্বন্তবু ধবল চন্ত- 
উদিত, সশক্ত্র সৈনাগণ সুখে নিদ্রিত, ' এই অবসরে মহা1- 
বল রাবণ শিরিশিখরে উপবিষ্ট হইয়া চারি দিকের শোভা 
নিরীক্ষণ করিতে লার্নিল। দেখিল উজ্জ্বল কর্নিকাঁর, কদঘ্ব, 
বকুল, চম্পক, অশোক, পুমাগ, মন্দার, চুত, পাটল, লোধ, 
প্রিয়ঙ্ু, অর্জন, কেতক, ভগর, নারিকেল, পিয়াল ও পনস 
প্রস্তত বিবিধ বৃক্ষে বনবিভাগ অতি রমণীয় হইয়াছে । মন্দা- 
কিনীতে কমলদল বিকমিত। মধুরকণ্ঠ কামার্ত কিম্নরগণ 
পর্বতোপরি অনুরাগতরে সমস্বরে গান করিয়া মন প্রা? প্রফুল্ল 
করিতেছে । অদমত্ত বিদ্যাধর সকল মদরাগলোহছিতনেত্রে 
রমণীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে? ধনাধিপতি কুবেরের 
আলয়ে অগ্দর1 সকল সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে এবং ভাহা- 
দিগের মধুর স্বর ঘণ্টারবের ন্যায় শ্রুভ হুইভেছে। বাসস্তী 
পুষ্প সকল বায়ুবেগে বৃস্তচ্যুত হইয়া সমস্ত পর্বত সেরে 
পুর্ণ করিতেছে । এ সময় সুখম্পর্শ সুগন্ধী বায়ু মধু ও পুষ্পপ- 
রাগে পু হইয়া রাবপের কাযোদ্দীপন পূর্বক বন্ধিতে লাগিল । 
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ডখন এ মধুর সঙ্গীত, পুষ্পক্রী, সুশীতল বায়ু ও পর্বতের 
রমণীয়তাঁয় রাবণ অনঙ্গের একাস্ত বশবত্তর হুইয়। উঠিল ! 
সে পুনঃ পুনঃ দর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া একদৃষটে চত্দ্রমণ্ডল 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । 

এ. সময় পুর্ণচজ্দ্রাননা রস্তা সেনানিবেশের মধ্য দিয়! 
যাইতেছিল! তাহার সর্বাঙ্গ চম্ধনে চর্চিত, মন্তকে মন্দার 
পুষ্পের মাল্য! সে দেবতার সহিত উৎসব ভোগ করিবার জন্য 
চলিয়াছে। উহার জঘনদেশ স্থল কাক্চীগুণশোভিত নেত্রের 
তৃপ্তিকর এবং রতিবিহারের উপহার ম্বরূপ। সে আর্দ্র হরি- 
চন্দন তিলক ও বাসস্তী কুগুমের অলঙ্কারে এবং হ্বীয় সেবন্দর্ষ্যে 
দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার পরিধান 
মেঘব নীল বজ্র মুখ পূর্ণচজ্দ্রাকার, জ্যুগল ধনুর ন্যায় 
আয়ত, উরুদ্বয় করিশৃডাকার এবং হস্ত পল্পবব কোমল।' 
শিরিশিখরস্থ রাবণ এ সর্বাঙ্গসুন্দরীকে সহস! দেখিতে পাইল! 
এবং কামোশ্বাদে গাত্রোণ্ধান পূর্বক লঙ্জাবনতবদন1 রস্ভার 
করগ্রহণ করিয়া কহিল, সুন্দরি! তুমি কোথায় চলিয়াছ, 
কাহার সম্ভোগসিত্ধির উদ্দেশে যাইতেছ, কাহার এমন 
সেতাগ্য যে ভোমায় ভোগ করিবে? অহ ! ভোমার অধরা- 
স্ব উৎপলবৎ জগন্ধী ও জুধাবহ কুহ্াদ,। অজ কে তাহা পান 
করিয়া পরিতৃপ্ত হবে? ভোমার এই কঠিন ভ্তনমুগল হর্ন 
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ফুত্তাকার ও জুশোতন, আজ কে বক্ষস্থলে ইহার স্পর্শহখ 
অনুতব করিবে? ভোমার জঘনত্বয় স্বর্ণ ত্রতুল্য কাঁঞ্চীগুণ- 
মণ্ডিত ও স্ুখপ্রদ, আজ কে ইহার উপর আরোহণ করিবে? 
ইজ্্র বিষুঃ ও অশ্িনীকুমার প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে, বল, আজ কে 
আম] অপেক্ষ। ভাগ্যবান আছে ৫ সুন্দটি! তুমিযে আমায় 
অভিক্রম করিয়া যাঁও ইহা তোমার উচিত হয় না।? এক্ষণে 
তুমি এই শিলাভলে বিশ্রাম কর! একমাত্র আমিই ভ্রিলো- 
কের অধীশ্বর, যে জ্িলোকের প্রভু আমি তাহারও প্রভু ও 
বিধাতা । অডএব তুমি আমার প্রার্থন! পূর্ণ কর। 

রস্ত। রীবণের এই কথ। শুনিয়া কম্পিভ কলেবরে ককতাঁঞজলি- 
পুটে কহিল, রাঁজন্‌! আপনি আমার গুরু, আমায় এইরূপ! 
ফথ। বল আপনার উচিত হয় না, এক্ষণে প্রসন্ন হউন | যদি 
অন্যে আমার অবমাননা করে তাহা হইলে আপনি আমায় 
ক্ষ! করিবেন। প্রক্কতই কছিতেছি আমি ধর্মত আপনার 
পুত্রবধূ? এই বলিয়া! রস্ভ! রাঁবণের দর্শনমাত্র ভয়ে কপ্টকিত 
হইয়া অধোবদনে উহার চরণে দৃন্টিপাত করিয়া রহিল ! 

রাবণ কহিল, জুন্দরি ! যদি ভুমি আমার পুত্রের ভার্য্যা 
হও তবে অবশ্যই পুত্রবধূ হুইভে পার। রস্তা কহিল, হু 
আঁমি ধর্মভই আপনার পুত্রবধূ । ত্রিলোঁকপ্রথিত নলকুবর 
জাপনার আতা! কুরেরের প্রাঁণাধিক পৃত্র। তিমি ধর্শকর্মো 


৮ 


১৩৮ রামায়ণ 


ত্রাঙ্ষণ, ভূজবলে ক্ষত্রিয় ক্রোধে অগ্মি, এবং ক্ষমার পৃথিবী! 
সেই নলক্বর আমায় আহ্বান করিয়াছেন। আমি কেবল 
ত্বাহারই জন্য এইরূপ শ্বেশে সজ্জিত হইয়াছি। তিনি 
যেমন আমার প্রতি অন্ুরক্ত আমিও [সেইরূপ তাহার 
প্রতি অনুরক্ত। তত্বাভীত আঁমি আর কাহাকেও চাহি নাঃ 
অতএব আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন) সেই ধর্শশীল 
মলকবর একাস্ত উৎসুক হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন । 
আপনি তথ্িষয়ে বিদ্বাচরণ করিবেন না। আধায় ছাড়ন 
এবং সৎ্পথে চলুন! আপনি আমার মাননীয় গুরু, আমি 
আপনার প্রতিপালা পুত্রবধূ! | | 

রাবণ কহিল, নুন্দরি ! তুমি আমার পুত্রবধূ হও এই যে 
একটী কথা বলিতেছ ইহ! অবশ্য একপত্বীস্থলে। দেবগণের 
ইহাই নিত্য ব্যবস্থা । বিশেবত অগ্সরাদগের পতি মাই এবং 
দেবভারাও অনেক অপ্নরাকে ভার্্যাত্বে গ্রহণ করিয়! থাকেন | 
এই বলিয়া রাবণ রস্তাকে ধরিয়া! শিলাতলে আনিল এবং 
কামমোঁহে আক্রাস্ত হইয়া! উহার সহযোগে [প্রবৃত্ত হইল । 
পরে রম্তা বিযুক্ত .হুইয়া ক্রৌড়াশীল হস্তীর করদলিত নদীর 
ন্যায় আকুল হুইয়! উঠিল। ভাছার মাল্য.ও অলঙ্কার স্থগিত, 
কেশপাশ আলুলিত। সে যার পর নাই লজ্জিত ও ভীত 
হইয়া কম্পিভ দেহে ক্কভাঞ্জলিপুটে নলবকরের পদভলে শিষ্স 
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পড়িল। মহাত্মা নলকৃবর উদ্থাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞা- 
সিলেন, ভদ্রে! একি! তুমি আলিয়াই কেন আমার পা্- 
মূলে পড়িলে? রম্তা কহিল, দেব ! রা'জ। দশগ্রীব দেবলোকে 
যাইতেছেন! তিনি গতিপ্রসঙ্গে এই স্থানে আসিয়া সনৈন্যে 
নিশাযাপন করিয়াছেন! আমি যখন কল্য আপনার নিকট 
আসিতে ছিলাম তখন তিনি আমায় 'দেখিতে পাশ এবং 
আমার কর গ্রহণ পূর্বক জিজ্ঞাসা করেন, সুন্দরি! তুমি 
কাহার? তণ্কাঁলে আমি যা কিছু বলিবার সমস্তই তাহাকে 
কহিয়াছিলাম কিস্ত তিনি কাঁমমোহে আমার কোন কথাই 
শনিলেন ন]। আমি পুনঃ পুনঃ কহিলাম রাজন ! আমি 
আপনার পুত্রবধূ কিন্ত তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়। 
আমার প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছেন । দেব! আমার এই 
অপরাধ, আপনি আঁমাকে ক্ষমা ককম | দেখুন শ্রীলোকের 
বল কদাচ পুরুষের অনুরূপ হইতে পারে না। 

মহাত্মা নলক্বর রস্তার মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় 
ক্রৌধাঁবিউ হইলেন এবং ধ্যানবলে রাবণের এই ভ্বণিত 
কার্ধ্য সম্যক জানিভে পারিয়া ক্রোধাকণ লোচনে যথাবিথি 
আচমন পূর্বক এইরূপ অভিসম্পাত' করিলেন, ভদ্ত্রে! রাৰণ 
ভোমার অনিচ্ছায় তোমার প্রতি ৰলপ্রয়োগ করিয়াছে । 
অতঃপর সে এইরূপ গঞ্থিত কার্ধ্য আর করিতে পারিবে না। 
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যদ্দি সে কামার্ত হুইয়া কখন কোন শ্রীলোকের অনিচ্ছায় 
তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করে তবে তৎক্ষণাৎ ভাহার মস্তক 
তথা চুর্ণ হইয়া পড়িবে | 

জবলদঙ্গারকপ্প নলক্ষর এইরপ অভিসম্পাভ করিবামাত্র 
দেবছুন্ধুভি ধ্বনিত ও পুষ্পবৃর্ি হইতে লাঙ্বিল। সর্বলোক- 
পিতামহ ব্রহ্মা গ্রত্থতি দেবগণ নলক্বরের প্রদত্ত এই অভিশাপের 
কথা জানিতে পারিয় অতিশয় হা হইলেন । তদবধি রাবণও 
ফোন স্্ীলোককে তাহার অনিচ্ছায় ভাহার প্রতি আর বল- 
প্রয়োগ করিত না! তৎকালে সে যে সমন্তড পতিপরায়ণাকে 
আনিয়াছিল তাহারা এই প্রীতিকর নলক্বরশাপা সংবাদ 
ও(নয়। যার পর নাই সম্ভষ্ট হইল। 


সপ্তবিংশ সর্গ। 
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গনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ শিরিবর কৈলাস হইতে $সৈন্যে 
ইজ্রলোকে উপস্থিত হইল। যখন রাক্ষসসৈন্যেরা চতুর্দিক 
আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে ছিল ভখন দেবলোক মধ্যে 
উচ্ছ লিভ সমুদ্রের গভীর গঞ্জনের ম্যায় একটা ঘোরতর শব্দ 
হইতে লাগিল । দেবরাজ হত্দ্র রাবণের উপস্থিতি সংবাদ 
পাইয়া আনন হইতে বিচলিত হইলেন এবং আদিত্যা্দি 
দেবগণকে কছিলেন, ভোমর! ছুরাত্মা রাঁবণের সহিত যুগ্ধ করি- 
বার জন্য এখনই প্রস্তত হও"! ,তখন যুদ্ধাধর্ণ দেবগণ বর্ম ধারণ 
করিতে লাগিলেন । এঁ সময় ইজ্জও রাবণের ভয়ে অতিমাত্র 
কাতর হুইয়। দীনমনে বিষুঃয় নিকট শিয়া কছিলেন, দেব! রাবণ 
জাতি বলবান। পে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসি- 
পাছে, বল এখন আমি কি করিব। দের, সে কেবল প্রজাপত্তি 
ব্দ্মার বরেই প্রবল । ব্রদ্ধার কথার অন্যথাচরণ করাও আমা- 
দের উচিত হইতেছে না| অভএব আমি যেন পূর্বে তোমার 
ঘাছবলে নমুচি বৃ বলি নরক ও শত্বরকে বিনাশ করিয়াছিলাষ 
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সেইরূপ তোমারই বলে ইহাকেও বিনাশ করিতে চাই | দেব- 
দেব! এই ভ্রিলোৌক মধ্যে একমাত্র তুমিই আমার আশ্রয় । 
তুমি ভ্রীমান নারায়ণ ও সনাত্বন পঘ্নাভ! তুমি এই সমস্ত 
লোকের সহিত আমাকে স্থাপন করিয়াছ! তুমি এই স্থাবর- 
জঙ্গমাত্মক বিশ্বের অভ্ী। প্রলয় দশায় ভোমাঁতেই সমস্ত 
জীবজস্ত প্রবেশ করিয়। থাকে! অতএব তুমি বল আমি 
কিরপে জয়ী হইব এবং ইহাঁও বল তুমি স্বয়ং অনি ও চক্রে 
লইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবে কিনা? 

তখন দেবাদিদেব বিষু নির্ভয়ে কহিলেন, দেবরাজ ! এখন 
কি করা উচিত কহিতেছি শুন? ছুরাত্মা রাবণ বরলাভে চুর্জয় 
হইয়াছে । এখন দেবাসুরও ভাহাঁকে পরাজয় বা বথ করিতে 
পারিবে না। আমি সহজ জ্ঞানে বুবিতেছি এ রাক্ষস পুর 
মেঘনাদকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ 
করিবে । তুমি এক্ষণে যে জন্য আমায় আসিয়া অনুরোধ 
করিতেছ আমি কোনও মতে তাহাতে সম্মত হইতে পারি ন1। 
দেখ, আমি শক্রনাশ না করিয়া কদাচমুদ্ধ হইতে ফিরি না, 
কিন্ত রাবণ প্রজাপতি ব্রহ্ষার বরে সুরক্ষিত, সুতরাং এখন 
ভাহাকে পরাঁজয় করিবার আশা আমার কিছুমাত্র নাই! 
দেবরাজ | আমি" ভোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি অভঃ- 
পর আমিই তাহার মৃত্যুর কারণ হইব । আমি ভাহাকে সগণে 
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তহার করিয়া তোমাদ্িগকে আনন্দিত করিব দেখ, এই 
আমি তোমাকে সমস্ত গুড় কথ1 কহিলাম। তুমি এক্ষণে দেব- 
গণের সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও"! 

অনস্তর রুদ্র আদিত্য বনসছু মকদগাণ ও অর্িনীকুমারদ্য় বর্ম 
ধারণ করিয়! রাক্ষপগণের সহিত যুদ্ধ করিবর জন্য নির্গত হই- 
লেন। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে । রাবশের টসন্যগণ জাগরিভ 
হইয়া কোলাহল করিতেছিল । উহারা দেৰগণকে আসিতে 
দেখিয়! হাষউটমনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। রাক্ষলসৈন্য অপরিচ্ছিস্ন, 
তদ্দফেঁ সুরসৈনাগণ ক্ষুভিত হুইয়! উঠিল | ছুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ 
উপস্থিত হুইল । রাঁবণের ঘোরদর্শন সচিবগণ সমরাঙ্গণে অব- 
তীর্ণ হইল। মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, 
নিকুস্ত, শুক, সারণ, সংহ্বাদ, ধুমকেতু, মহাদং&, ঘটোদর, 
জঘমালী, মহাত্রাদ, বিরপাক্ষ, সুপ্তদ্। যজ্ঞকোপ, দুর্খখ, দূষণ, 
খর, ভ্রিশিরা, করবীরাক্ষ, হুর্যযশত্র, মহাঁকাঁয়, অতিকাঁয়। দেবা- 
স্তক ও নরাস্তক এই সমস্ত মহাবীর রাক্ষসে বেছিত হইয়া! 
ঝুমালী রণস্থলে প্রীবেশ করিল! সে ক্রোধাবিউ হইয়া বাস 
যেমন মেধকে ছিন্ন ভিম্ন করিয়া ফেলে সেইরূপ নানারূপ 
নুশাশিত অস্ত্র শক্কে দেবগণর্কে ছি্ন তি করিতে লাগিল! 
দেবভারাঁও সিংহনিপীড়িতগুমৃগের ন্যায় চতুর্দিকে ধাবমান 
হইলেন । 
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ইস্যবসরে অষ্টম বনু মহাবীর সাবিত্র রণস্থলে গরবেশ 
করিলেন | উঠার সমভিব্যাহারে বন্থসংখ্য অস্ত্রধারী সৈনা ॥ 
উহাকে দেখিয়া রধক্ষসেরা ভীত হইল । পরে ত্বষ্টা ও পৃষা 
অকুতোভয়ে স্বশ্ব সৈন্য লইয়া রণস্থলে আগমন করিলেন | 
রাঁক্ষসগণের কীর্তি উহাদের কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। 
দেবরাক্ষন সমবেত হুইবামাত্র ঘোঁরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল । 
পরস্পর পরম্পরকে অস্ত্রাধাতে ক্ষতবিক্ষত করিভে লাগিল। 
এই অবসরে মহাবীর সুমালী ক্রোধাবিষ হইয়য জুরসৈন্যের 
অভিমুখী হইল এবং বাঁসু যেমন মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া 
ফেলে সেইরূপ বিবিধ অক্ত্রশক্ত্র দ্বারা সুরসৈন্যকে ন্ট করিতে 
লাগিল । দেবতারা ক্ষতবিক্ষত হুইয়৷ রণস্থলে আর ভিঠিতে 
পারিলেন না? তখন অষ্টম বসু সাবিত্র ক্রোধভরে রথসৈন্য 
সমভিব্যাহ্থারে লইয়া! ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ব হইলেন এব 
্ববিক্রমে সমরো ্বাত্ব সুমাঁলীকে বিনাশ ক্লরিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । উভয়েই যুদ্ধে অপরাঙমুখ। মহাত্মা বসু বন্থ- 
সংখ্য শরে ক্ষণমধ্যে জুমালীর অস্তীক্ষচর রথ তুর্ণ করিয়া 
ফেলিলেন এবং উহাকে বিনাশ করিবার জন্য দীপ্ুমুখ 
কালদণ্ডোপম এক গদ। লইয়া! উহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন । 
এ উল্কাসদৃশ গদ। পত্তনকালে পর্বভোপরি ইন্তরমুক্ত ঘোররাবী 
বজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন নুমালীর যন্যব 
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ও অস্থিমাংসের কোন চিুই দু হইল না। তন্দফে রাঁক্ষসগণ 
পরম্প আর্তত্রব সহকারে পন।সন করিতে গেল বনু 
উহাদের পশ্চৎ পশ্চাৎ্ ধাবমান হইলেন রাক্ষপগপের মধ্যে 
ত্কালে আর কেহই রণস্থলে তিিতে পারিল না 


১৯ 


অফাবিৎশ সর্গ। 
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অনন্তর রাঁবণের আঁআমজ মহাঁবল মেঘনাদ মুমালীকে বিনষ্ট 
ও স্বটসন্য শরপীড়িত ও পলাঁয়মাঁন দেখিয়া অতিশয় ক্রোথা- 
বিষ হইল এবং সমস্ত রাক্ষপকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়] প্রজলিত 
অগ্সি যেমন বনে" অভিমুখে ষায় সেইরূপ কামগাঁমী রথে সুর- 
সৈন্যের অভিযুখে,.ধাবমাঁন'হুইল | দেবগণ উহাকে দেখি- 
যাই চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন! তৎ্কাঁলে কেহই 
এ যুদ্ধার্থী মহাবীরের সম্মুখে তিভিতে পারিলেন না। তখন 
সুররাজ ইন্দ্র ভয়ভীত দেবগণকে কহিলেন; তোমরা ভয় পাইও 
ন1, পলায়ন করিও না, প্রতিনিরৃত্ত হও :এই আমার দুর্জয় পুত্র 
জয়ন্ত যুদ্ধার্থ রণম্থলে প্রবেশ করিতেছেন | ৃ 

অনস্তর ইক্দ্রতনয় জয়ন্ত সমরাঙ্গনৈে অবতীর্ণ হইলেন | 
দেবতার! স্তাহাকে বেউন করিয়া! মেঘনাদের প্রতি অস্তরনক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন | দেবরাক্ষসের অনুরূপ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ 
হুইল। মেঘনাদ সারথি মাতলির পুত্র গোমুখকে লক্ষ্য কারয়া 
শর বর্ণ করিতে লাগিল ।॥ জয়ন্তও তাহার সারথিকে বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন ৷ ইন্দ্রজৎ রোষ ক্ষ-রিত নেত্রে উহার 
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প্রতি শরবৃষ্ি'করতে প্রবৃত্ত হইল এবং ছুরটসন্যকে লক্ষ্য করিয়া 
শভদ্রী সুসল প্রান গদা পরশু প্রভৃতি শাণিত অস্ত্রশস্ত্র ও 
গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিতে লাগিল? এ সময় লোৌক সকল 
ব্যথিত হুইয়া উঠিল। চতুর্দিকে ঘোরতর অন্ধকার । দেবটৈনা 
সকল মেঘনাদের শরে অতিশয় কাতর ও অসুস্থ হুইল, এবং 
জয়স্তকে পরিত্যাগ পুর্বক পলাইতে লাগিন॥ সকলে ইভ- 
স্ততঃ বিপর্ধযস্তঃ তৎ্কাঁলে আত্মপর বিবেচনা আর কাহারই 
নাই। সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও বিমোহিত ॥ দেবতা দেব- 
তাঁকে এবং রাক্ষণ রাক্ষসকে প্রহার করিতেছে | ইভ্যবসরে 
দৈতারাঁজ মহাবীর্ধয পুলোমা জরম্তকে লইয়। রণস্থল হঈভে 
প্রন্থান করিলেন? সচী ীহার কন্যা এবং জযন্ত দেখহিত্র ৷ 
তিনি জয়ন্তকে লইয়৷ মহাসাগরে পবেশ করিলেন | তখন 
দেব্গণ জয়ন্তরকে বিনই বুঝিয়। বিমর্যভাবে ব্যথিতমনে পলা- 
য়নে প্রবৃত্ত হইলেন! মেঘন'দও ম্বসৈন্যে পরিরত হইয়া 
ক্রোধ্তরে উহাদের অনুসরণ এবং ঘন ঘন গর্জন করিতে 
লাগিল; তখন স্ুররাজ ইন্্র পুত্র জয়ন্তকে বিন ও দেব- 
গণকে পলায়মান দেখিয়া! মাতলিকে কহিলেন, তুমি শীক্র রথ 
লইয়া আইস । আদেশমাত্র মাভলি ভীমদর্শন দিবা রথ মহা- 
বেগে আনয়ন করিলেন 1 বিছ্রাদ্দামশো ভিত মহাবল মেঘনকল 
বায়ুবেগে উত্তেজিত হইয়া! ঘোররবে রথের সম্মুখে গর্জন করিতে 


১৪৮, রামায়ণ | 


লাগিল | গন্ধর্দেরা নিবিষমনে বাদ্য বাঁদম এবৎ অগ্লরা সকল 
নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল । ইন্দ্রদেব সণাস্তরে ক বন আদিত্য 
অর্শিনীকুমারছয় ও মরুদাণে পরিরৃত হুইয়া নির্ণত হইলেন | 
তথ্কালে মু খরবেগে বছিতে লাগিল |. সুর্য নিষ্প, ভ, 
উল্বাপাত আরন্ড হুইল। 'এ সময় প্রবলপ্রতাপ রাঁবণও 
এক উৎ্কষ্ট রথে আরোহণ করিল] উহা! বিশ্বকর্মার নির্মিত, 
মহাঁকাঁয় ভীষণ অজগর সকল উহা বেষউন করিয়া আছে। 
তাহ'দের নিশ্বাসবাঁযুতে যেন সমস্ত প্রদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে | 
এ দিব্য রথ দৈত্য ও রাঁক্ষসে পরিবৃত হইয়া রণম্থলে ইন্দ্রের 
অভিমুখে চলিল ॥ 

অনস্তর রাবণ মেঘনাদকে বিশ্রাষার্থ আদেশ করিয়া স্বয়ং 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল । মেঘনাদ রণম্থল হুইতে নিকষ স্ত হইয়। 
গেল! দেবগণ রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃর্ত হইলেন । 
মেঘ হইতে যেমন ধাঁরাপাত হয় উঠার সেইরূপে অস্তবুষ্থি 
করিতে লাগিলেন 1 তৎ্কাঁলে দুরাত্ম! কুম্তকর্ণ কাহার সহিত যে 
যুদ্ধ হইতেছে কিছুই জানে ন1। সেহস্ত পদ দণ্ড শক্তি তোমর 
ও মুদ্গীর যে কোন অস্ত্র দ্বারা হুউক দেবগণকে এহাঁর করিতে 
লাঁগিল। মহাঘোর রুদ্্রগণ মরুদ্দীণের সহিত মিলিত হুইয়! 
বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা কুন্তকর্ণকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন । 
রাক্ষলনৈন্য প্রহারভয়ে কাতর হইয়া পলাইতে লাঁগিল। 
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উছছাদের মধ্যে কেহ বিনষ্ট, কেহ ছিন্ন হইয়া তূপৃষ্ঠে লু্ঠিত 
হইতেছে, কেহ পতনকালে বাহুনে সংলগ্ন ও লম্ঘিত। অনেকে 
রথ হস্তী খর উষ্র উরগ অর্শ্ব শিশুমার ও বরাচুদিগকে আলিঙ্গন 
করিয়া মুচ্ছিতি ছিল? তাহারা মুচ্গাভঙ্গে উশ্থিত হুইল । 
অনেকে সুরগণের অজ্পে মৃত্যুগ্রাসে পড়িতে লাগিল] এ 
সমস্ত রাক্ষসের যুদ্ধচেষ্টা চিত্রকার্ষের ন্যায়, আশ্চর্যকর হইয়। 
উঠিল | রণস্থলে, রক্তনদী বহিতে লাগিল ॥ অন্ত্রশস্ত্র উহার 
নক্র কুস্তীর এবং উহ! কাক ও গৃধ্গণে আকুল ! ্‌ 

তখন রাবণ হ্বটসৈন্য এইরূপ বিনষ্ট দেখিয়া অতিশয় 
ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং 'ভুরট্দন্যমপ্যে অবগাহন পূর্বক ইন্দ্রের 
অভিমুখে চলিল । ইন্দ্র ঘোররবে শরাসন আকর্ষণ করিলেন । 
উহ্বার টঙ্কারশব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত হুইয়া উঠিল। ইন্দ্র 
রাঁকণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অগ্নিক্প শর পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন । রাবণও উহ্বার প্রতি শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল । 
উ্তয়ের শরপাতে চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন», ত্ক।লে আর 
কিছুই অনুভূত হইল না। 
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চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার । 'দেবতা ও রাঁক্ষসেরা বলমদে উক্বত্ত 
হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কেবল 
ইন্দ্র রাবণ ও মেঘনাদ এই তিন জন এ অন্ধকারে বিমোহিত 
হইলেন না! রাবণ ক্ষণকাল মধ্যে আপনার বহুসংখ্য সৈন্য 
বিনষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাঁবিষউ হইল এবং ঘোঁররবে সিংহ- 
নাদ করিতে লাগিল | পরে এ মহাবীর (ক্রোধভরে পাঁরথিকে 
কহিল, দেখ, যে অবধি দেবসৈন্য আছে তুমি সেই পর্য্য্ত 
আমাকে মধ্যস্থল দরিয়া লইয়া চল | আমি আজই স্ববি- 
ক্রমে দেবগণকে বিনষ্ট করিব। আমি" ইন্দ্র বকণ কুবের ও 
যম সকলকেই বিনাশ,করিব |] আমি দেবগণকে বিনাশ 
করিয়া সর্বোপরি অবস্থান করিব! সারথি! তুমি বিষন্ন হইও 
না, শীঘ্র আমার রথ লইয়! চল! আমি পুনরায় তোমায় 
কছিতেছি, তুমি ষে অবধি দেবটসন্য আছে নেই পর্্যস্ত আমায় 
লইয়! চল। আমরা এখন যেস্থানে আছি ইহা নন্দন 
কানন। যথায় উদয় পর্বত তুমি আমায় সেই স্থানে লইয়া 
চল। ভখন সারধি বেগগামী অর্গণকে প্রতিপক্ষ সৈন্যের 
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মধ্য. দিয়া চালাইতে লাগিল। এ সময় সুররাঁজ ইন্দ্র উহার 
অভিপ্রায় বুঝিয় দেবগণকে কহিলেন, স্ুরগণ ! এক্ষণে আমি 
যাহা শ্রেয়ক্কর বুঝিতেছি তাহা শুন! তোমরা গিয়া এই রাঁব- 
কে জীবদ্দশায় গ্রহণ কর! এ মহাঁবল পর্বকাঁলীন তরঙ্গসঙ্ক,ল 
সমুদ্রের ন্যায় মহাঁবেগে সৈন্যমধ্য দিয়! যাঁইবে। তোমরা 
যুদ্ধে যত্তবাঁন হও, আজ আমরা উহাকে ধরিব 1/ এঁ বীর 
বরলাভে সম্পূর্ণ নির্ভয়,। আজ উহাকে বধ কর ছুঃসাধ্য। 
যেমন দানবরাঁজ বলি নিরদ্ধ হওয়াতে আমি ত্রিলোকরাজ্য 
ভোগ করিতেছি তদ্রপ আজ এই পাপাত্মাকে নিরোধ বরা 
আমার ইচ্ছা! । + 

অনস্তর ইন্দ্র রাঁবণকে পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র গিয়া রাঁক্ষস- 
দিগের সহিত যুদ্দ করিতে লাগিলেন । এই অবসরে রাবণ 
উত্তর পার্শ 'দিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল । ইন্দ্রও দক্ষিণ 
পার্খ দিয়! প্রবিষ্ট হইলেন । রাবণ দেবসৈন্যের প্রতি শর- 
বর্ষণ পুর্বক শতযোজন প্রবেশ করিল | ইত্যবসরে ইন্তর 
স্বসৈন্য উচ্ছিন্বপ্রীয় দেখিয়া ধীরভাবে রাঁবণকে নিবৃত্ত করি- 
লেন। দানব ও রাক্ষসেরা ইন্দ্রের নিকট রাঁবণকে পরাস্ত 
দেখিয় হাহাকার করিতে লাগিল । তখন মেঘনাদ ক্রোঁধা- 
বিষ হইয়া রথারোহণ পূর্বক স্বুরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সে 
দেখিল সম্মুখযুদ্ধে দেবসৈন্যকে পরাজয় কর] দুঃসাধ্য । এ 
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মহাবীর রুদ্র হইতে লব্ধ মায়া আশ্রয় করিল এবং দেবগণকে 
পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের পতি ধাবমান হইল । এ সময় 
দেবরাজ ইন্দ্র মেঘন্ণাদকে আর দেখিতে পাইলেন না! মেঘ- 
নাদের দেহে আর বর্ষ নাই! মহাঁবল দেবতার! প্রহার করি- 
লেও সে নির্ভয়॥ পরে এ বীর সুরসারথি মালিকে শরাঘাঁত 
করিয়া ইন্দ্রের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল! তর্খন ইন্দ্র রথ 
ও সারথিকে পরিত্যাগ করিয়া! এরাবতে আরোহণ পূর্বক 
মেঘনাদকে অনুসন্ধান করিতে লাঁগিলেন। মেঘনাদ মায়া- 
বলে অদৃশ্য হইয়া অস্তরীক্ষে বিচরণ করিতেছে । সে ইন্দ্রকে 
মায়ায় মোহিত করিয়া তাহার প্রতি শরবৃর্ট করিতে লাগিল। 
ইন্দ্র শ্রাস্ত ও ক্লান্ত হইয়া! পড়িলেন। মেঘনাঁদও উইকে 
মায়া প্রভাবে বন্ধন করিয়। স্থসৈনোর অভিমুখে আনয়ন করিল 
দেবগণ রণম্থল হুইতে ইন্দ্রকে বলপুর্বক নীয়মাঁন দেখিয়া ভাবি- 
লেন, এ কি! ইন্দ্র মাঁয়াসংহার বিদ্যা জানেন, তথাঁচ ইনি 
মাঁয়াবলে বলপুর্বক নীয়মাঁন হইতেছেন, অথচ মেঘনাদ অদৃশ্য, 
ইহার কারণ কি! 

এ সময় দেবতারা ক্রোধাঁবিউ হইয়! রাঁবণের প্রতি শরবৃ্ডি 
করিতে লাগিলেন | রাবণ আদিত্য ও বন্গগণের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিল কিন্ত শক্রশরে নিপীড়িত হইয়া যুদ্ধে ভিঠিতে 
পারিল না! এ রাক্ষসবীর প্রহথারব্যথায় নিপীড়িত ও অতিশয় 
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ক্ান। তন্দ্‌ষটে ইন্দ্রজিৎ উহার সম্মুখীন হইয়া কহিল পিতঃ ! 
এক্ষণে আইস, চল আমরা যাই, যুদ্ধে জার কাজ নাই, জানিও 
আমাদেরই জয় হইয়াছে! তুমি নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হও । যিনি 
গ্ুরসৈন্যের ও ত্রিলোকের প্রভু আমি তাহাকে সুরসৈন্য মধ্য 
হইতে লইয়া! আসিয়াছি । এক্ষধে দেবগণের দপ্পচুর্ণ। তুমি 
ত্ববলে শত দমন করিয়। ত্রিলৌকের অধীশ্বর হও।  ুদ্ধশ্রমে 
আর প্রযোজন কি, এখন যুদ্ধ করা নিষ্কাল। 

অনন্তর দেবতারা যুদ্ধে বিরত হইলেন এবং সকলে ইন্র 
বাতীত প্রস্থান করিলেন! রাবণ সমরনিবৃত্ত পুত্র ইন্দ্রজিত্ের 
মুখে এই “কথা শুনিয়া! আদর সহকারে কহিল, বৎস! তুমি 
অনুরূপ বিক্রমে আমার বংশগোরব বৃদ্ধি করিয়াছ, আজ তূমিই 
স্বীয় বাঞ্ুবলে দেবগণকে ও ইন্দ্রকে পরাজয় করিলে | এক্ষণে 
রথ আনয়ন কর! তুমি সসৈন্যে ইন্দ্রকে লইয়া রথারোহুগ 
পূর্বক নগরে যাও আমিও, তোমার পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ সচিবগণের 
সহিত হৃউমনে শীজ্ যাইতেছি । তখন ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে লইয়। 
সসৈন্য সবাহনে খুছে গমন করিল এবং গৃহে শিয়া যুদ্ধশ্রাস্ত 
রাক্ষনগণকে বিশ্রাম করিবার জন্য বিদায় দিল। 


ভ্রিংশ সর্গ। 
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রাঁবণের পুত্র মেঘনাদ মহাবল ইন্দ্রকে পরাজয় করিলে দেব- 
গণ ব্রচ্মাকে অশ্্রে লইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসরাজ 
রাঁবণ ভ্রাতাও পুত্রগণে বেন্িত হইয়। সভা মধ্যে উপবিউ 
হইশা আছে। ইত্যবসরে ব্রদ্মা! উহার সন্মিহিত হইয়া অস্তরীক্ষ 
হইতে সাধুবাদ পূর্বক কহিলেন, বস রাবণ ! যুদ্ধে তোমার 
পুত্র মেঘনাদের বলবীর্ধ্য দেখিয়া! আমি অতিশয় সন্ভষ্ণ হুইয়াছি। 
আশ্চর্য্য ইহার বিক্রম ও ওদাধ্য। এই মহাবীর তোমার তুল্য 
বা তোমা অপেক্ষা অধিকও হুইতে পারে। তুমি স্বতেজে 
ভ্রিলোক পরাজয় করিয়াছ, তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইয়াছে, 
এক্ষণে আমি তোমার ও তোঁমার পুত্র মেঘনাদের উপর সম্ভ্ট 
হইলাম! এই মহাঁবল মেঘনাদ অতঃপর জগতে ইন্দ্রজিৎ 
এই নামে প্রখ্যাত হইবে! তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়। 
দেবগণকে বশীভূত করিলে সেই মেঘনাদ অতঃপর যুদ্ধে দুর্জয় 
হইবে? বীর ! এক্ষণে তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিত্যাগ কর এবং 
এই জন্য তুমি দেবগণের নিকট কি প্রার্থনা কর তাহাঁও বল? 

ইত্্রজিৎ কহিল, দেব ! যদি ইন্দ্রকে মুক্ত করিভে হয় ভবে 
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আমায় অমরত্ব প্রদান ককন। ব্রন্ধা কহিলেন, বীর! পথি- 
বীতে পশু পক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি কোন জীবেরই এক কালে 
অমরত নাই! তোমার আর যদি কিছু প্রার্থনা করিবার থাকে 
তো বল। ইত্দরজৎ কহিল, ভগবনৃ ! যদি এককালে অমরত্ব না 
পাই তবে ইন্দ্রের মুক্তির উদ্দেশে আর যা কিছু 'প্রার্থন। আছে 
শুনুন । আমি যর্থন নিয়ম পুর্ববক মন্ত্র বারা অগ্নির পজ করিয়। 
শক্রকে জয় করিবার জন্য রণম্থলে যাইব ভখন আমার জন্য 
অশ্মি হইতে অশ্বযুক্ত রথ উশ্ধিত হইবে । সেই রথে অবস্থান 
করিলে পর আমাকে আর কেহই বধ করিতে পারিবে না এই 
আমার প্রার্থনা । আর যদি অগ্নির পুজা উপলক্ষে জপ হোম 
সমাপন না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃন্ত হই তবেই বিনস্ট হইব। দেব! 
সকলেই তপোবলে অমরত্ব প্রার্থনা] করে অমি বিক্রমে তাহা 
পাইবার হচ্ছ! করিজেছি । 

ব্রহ্মা কহিলেন, বার! তোমার অভীষ্টসিদ্ধি ভহইবে! 
অনস্তর ইন্দ্র শরুহস্ত হইতে বিষুক্ত হইলেন । দেবতাঁরাঁও 
সুরলোকে প্রস্থান করিলেন । তদবধ ইন্দ্র দানভাবাপন্ন চিন্ত! 
পর ও অতাস্ত বিমনা হইলেন । একদ। ব্রহ্ম! উহার এইরূপ 
ভাবান্তর উপন্থিভ দেখিরা কহিলেন, ইন্দ্র' তুমি পূর্বে কেণ 
দুক্ষর্ম করিয়াছিল ? দেখ, আমি বুদ্ধিযোগে গ্রজাসুনি 
করিয়াছিলাম। উহাদের বর্ণ বাক্য ও ধয়স একই প্রকার! 
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কোনও বিষয়ে উহ্বাদিগের কিছু মাত্র ইতর বিশেষ ছিল না! 
পরে আমি একাগ্রমনে উহাদের বিষয় চিন্তা করিলাম এবং 
অণ্প বৈলক্ষণ্য স্পাদনের জন্য একটী স্ত্রী সৃষ্টি করিলাম । 
পরে আমি প্রজাদিগের শরীরগত যা কিছু বৈলক্ষণ্য এ স্ত্রীতে 
তাঁহার সমাবেশ করিয়া! দিলাম । সে রূপবতী ও গুণবতী হইল । 
বৈরপোর নাম হল ॥' বৈরূপ্য হইতে যাহা উদ্ভতত তাহা হল্য 
এ স্ত্রীর হল্য বা রিরূপতা কিছুই ছিল ন| এই জন্য উহার নাম 
অহল্য। হইল । আমি এঁ নামেই তাহাকে আহ্বান করিলাম। 
সুররাজ! এ স্ত্রী সৃষ্টি করিবার পর ভাবিলাম অতঃপর এই 
স্ত্রীকাহার ভার্ষ্যা হইবে কিন্ত তুমি 'দেবগণের অধিপতি, 
তশ্বিবন্ধন তুমি অহুল্যাকে তোমারই স্ত্রী বলিয়। স্থির কর! 
পরে আমি এ অহলাঁকে মহর্ধি গৌতমের হস্তে বু বৎসরের 
জন্য ন্যাসম্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলামণ তিনিও পরিশেষে 
আবার আমায় প্রত্যর্পণ করেন। তখন আমি গোঁতমের 
বৈর্ধ্য ও তপংসিদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া অহল্যাকে পত্তী- 
রূপে ব্যবহারার্থ তাহাকে প্রদান করিলাম । এ খর্াত্মাও 
উহাকে পাইয়া! পরম সুখে কালযাপন করিতে লাশিলেন। 
দেবতারা অহল্যালাভে নিরাশ হইলেন! দেবরাজ! তুমিও 
ক্রোধ ও কামের বশীভূত হুইয়া গৌঁতমের আশ্রমে গমন 
পূর্বক প্রদীপ্ত অগ্মিশিখার ন্যায় এ স্ত্রীকে দেখিতে পাও 
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এবং ভাহাঁকে দূষিত কর। এ সময় মহর্ধি গোঁতম ভোমাকে 
দেখিয়াছিলেন এবং তিনি ক্রোধাবিষউ হইয়া ভোমাঁয় অভি- 
সম্পাত করেন । তজ্জনাই তোমার এইরূপ'দুরবস্থা ঘটিয়াছে। 
গৌতম কহিয়াছিলেন, ইন্দ্র! যখন তুমি নির্ভয়ে আমার 
পত্বীকে দূষিত করিলে তখন যুদ্ধে নিশ্চয় শক্রর হস্তগত হইবে । 
অ+র তুমি এই স্থানে যেরূপ দুষিত ভাবের কুত্রপা্ত করিলে 
মনুষালোৌকেও ইহাঁর সুপ্রচার হইবে কিন্ত যে ব্যক্তি এই 
কার্যের কর্তা পাপের অর্াংশ তাহার এবং অপরার্ধ 
তোমার হইবে] অতঃপর তোম।র এই ইক্্রত্ব পদও আর 
স্থায়ী হইবে না। যখন ষে ব্যক্তি ইন্তরত্ব লাভ করিবে তখন 
সে কদাচ এই পদে স্থায়ী হইবে না। আমারএই অভি- 
সম্পাত? ভৎ্কালে গৌতম অহল্যাকেও যখোচিভ ভু" 
সন করিয়া কহিলেন, ছুর্বিনীতে ! ভুই আমার এই আশ্রমে 
বিরূপ হইয়া থাক্‌! তুই যখন রূপযেখবনসম্পন্থা হুইয়1 এই- 
রূপ চপলম্বভাব হুইয়াছিস্‌ তখন এই জীবলোকে তোর 
ন্যায় অনেকেই রূপবতী হইবে । অতঃপর কেবল তুই আর 
সুর্ূপা থাকিবি না! যখন কেবল তোর রপে ইন্দ্রের এইরূপ 
চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে তখন এইপ্রকার রূপ সকল 
লোকই অপ্বিকার করিবে সন্দেহ নাই । - তদবধি সকলেই 
সমপিক রূপবান হইয়াছে। | 


১৫৮ রামায়ণ 


পরে অহল্যা গৌঁতমকে কহিলেন, তাপাঁধন! ইন্দ্র তোমার 
রূপ পরিগ্রহ করিয়। আমায় উপগত হইয়া! ছিলেন। আমি 
ইচ্ছ। পূর্বক এই পাপাচরণ করি নাই। আমার প্রতি প্রসন্ন 
হউন ! 

গেঠতম কহিলেন, ইঞ্ষ্টাকুবংশে রাম নামে প্রথিত এক মহা- 
রথ জন্মগ্রহণ করিবেন । তিনি মনুষ্যরূপী স্বয়ং বিষুঃ। সেই 
রাম ব্রাহ্মণের উপকারার্থ বনপ্রস্থান করিয়া যখন এই আশ্রমে 
তোমায় দর্শন দিবেন তখন তুমি পবিত্র হইবে । তুমি ষে 
চুক্র্শ করিলে ইহা হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র তিনিই 
সমর্থ ॥ ভূমি এই আশ্রমে তাহার আতিথ্য সশ্কার করিয়। 
পরে আমার নিকট যাইবে এবং আমার সহিত একত্র বাঁস 
করিবে । এই বলিয়া গৌতম প্রস্থান করিলেন এবং অহল্যাঁও 
অতি কঠোর তপশ্ত্য্যায় প্রবৃত্ত ইইলেন। ইন্দ্র! মহ্ধি 
গেধতমের অভিশাপেই তোমার এইরূপ ঢুখটনা হইয়াছে! 
ভূমি পুর্নে যে ছুক্ষর্থ করিয়াছিলে তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। 
তুমি সেই কারণে বিপক্ষের হস্তগত হইয়াছ। অতএব এক্ষণে 
সমাহিত হইয়া শীঘ্র বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। তদ্বারা 
পবিত্র হইলে তবে তুমি স্বর্গে যাইতে পারিবে । আর তোম!র 
পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধে বিনষ্ট হন নাই | দানবরাজ পুলোমা ভীহাকে 
সমুদ্রগর্ভে লয় গিয়াছেন। 


উত্তরকাণ্ড। ১৫৯ 


ইজ এই কথা শুনিয়া! টব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন 
এবং ইহার প্রভাবে স্বর্গে গিয়া পুনবার রাজাশাসন করিতে 
লাগিলেন! রাম! এই আমি তোমার নিকট ইন্দ্রজিতের 
বলবিক্রমের কথা কহিলাম, অন্য লোকের কথা দূরে থাক সেই 
বীর ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছিল? রাম ও লক্ষ্মণ অগস্ত্যের 
নিকট এই অস্ত ব্যাপার শুনিয়া কহিলেন, ইন্দ্রজি(তর বল- 
বীর্ধা অনি বিল্ময়কর | রামের পার্খ্বস্থ বিভীষণ কহিলেন, 
পূর্বে যে ব্যাপার দেখিয়াছিলাম আজ তাহা স্মরণ হইল, 
ইহার কিছুই মিথ্যা নহে ! রাম কহিলেন? তপোধন! আমি 
বাহা শুনিলাম ইহ! সমস্তই সত্য। 


একত্রংশ সণ । 


অনস্তর রাম মহর্ধ আগ্ত্যকে প্রণাম করিয়! ৰিস্ময়তরে 
পুনর্বধার কহিলেন ।' ভগবন্্‌ ! যখন নিষ্ঠ,র রাবণ পৃথিবীতে 
অত্যাচার করিয়া বেড়াইত তখন কি ইহা বীরশুন্য ছিল। 
ক্ষত্রিয় রাজা বাঁ অন্য জাতীয় কোনরাজা কি পৃথিবীতে 
ছিল না! অথব] ঘাঁহার1 ছিলেন তাহর1? রাঁবণের বাহুবলে 
পরাজিত দিব্যাস্জ্ঞানশৃন্য ও নিব ছলেন। 

অগস্ত্য রামের এই কথায় হাস্য করিয়া! কহিলেন, রা'জন্‌ ! 
রাবণ রাজগণকে নিপীড়িত করিয়া পৃথিবী পর্যটন করিত। 
একদা সে ্বর্গপুয়ীসদৃশ মাহিম্মতী নগরীতে উপস্থিত হয়! 
তথায় ভগবান অশ্মি নিরস্তর -শরকুণ্ডে অধিবাস করিতেন। 
ইস্থার প্রভাবে তথাকার রাজা মহ্াবীর্ধ্য অর্জন ইহারই ন্যায় 
অনের অসহনীয়] ছিলেন! যখন রাবণ মাহিত্মতীতে উপ- 
স্থিত হুয় সেই দিন এ হৈহয়রাজ রমণীগণের সহিত নর্খাদা- 
বিহারে নির্গত হুইয়াছিলেন। রাবণ পুররঃপ্রবেশ করিয়া উহ্ঠার 
অমাত্যগণকেখু জিজ্ঞাস! করিল, এখন রাজ। অর্জন কোথায়? 
তোমর। শীঘ্র বল" আমি রাবণ ; তাহার সহিত যদ্ধ করিবার 


€ে 
চে 
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জন্য আসিয়াছি। ভোমরা ভাহাকে আমার উপস্থিতি 

ংবাদ দেও । বিচক্ষণ অমাতোরা কহিল, রাজা অজন নর্শদা- 
বিভারে [নগন্ত হইয়াছেন! তখন রাবণ তথা হুইন্ডে হিমাচিল- 
তুলা বিক্বাগিরিতে উপস্থিত ভইল | এ পর্ধত পথিবা জেদ 
কবি! মেঘের ন্যায় আকাশে প্রারিত হইয় আহে উদার 
এগ বহুসহখ্য ও গগন ল্গনী | গঙ্ববে সিতহ পার সকল নিরচ্ন 
বান করিজেছে। ভু-পরদেশ-পতিভ অনবাশিত শানে ইত যেন 
অষ্টহাস্য করিয়া চত্ুর্দিক প্রতিদ্বনিত করিতেছে £ উভা দে 
দানব গন্ধর্ব কিন্র ও অপ্সরেোগণের আবাসন্বান | টহা 
নর্গতুলা, স্যটিকব, শচ্ছ জলরাশি বেগে নিঃসৃত হওয়াছে 
টহখশ হআোৌদলজিহ্ব ফণমণলশে।ভিত অনন্ত দেবের নায় 
বিরাজ করতেছে । উহ। তি উচ্চ | রানণ এ শিল্কাাচও। 
দেখতে দেখিতে ন্বর্দা নদীতে চলিল 1] নর্থ দিক 
হইতে নি-মৃত ভইয়: পশ্চিম সমূডে পড়িতেছে | উল পাপ 
জলরা'শ প্রস্তরন্দপে প্রঘাত পাইয়া চঞ্চলভাবে চনিরাচ্ছে | 
মিৎহ বুম শাদূল ভল্প কও হস্থ সকল উত্তাপতপ্র ও কান 
হইয়। উচ্ভার শআ্রোত আলোছিত কারনেছে | চক্রবাক হহল 
কারণওব জলকুনুট ও সারস প্রত্থদ্তি জল্চন পক্ষিথ এ্দা 
উন্মত্ত হুইয়। উহার বক্ষে কলরব করিছেছে | নর্শদ, এ্দেরী 
রমণীর ন্যায় শোভযান। তীরম্থ কুজুমেত বৃক্ষ উহার আভরণ, 

১১ 


৯৬২ রামায়ণ 


চক্রবাকমুগল ঢুইটী শুন, বিস্তীর্ণ পুলিন জঘনদেশ, হুৎসম্রেণী 
মেখলা, কুম্ুমরেণ অঙ্গরাগ, ফেনরাজি নির্্াল বজ্ঞ এবছ প্রল্ফ.- 
টিত পদ্ধ দুইটা ররমণীয় চক্ষু । অবগাঁহনে উহার সর্বাঙ্গীণ 
স্পর্শসুখ অনুভূত হয়। রাক্ষদরাজ রাবণ পুষ্পক হইতে 
অথকোহণ পুর্ক সরিদ্ধবরা নর্মদায় অবতরণ করিল এবং 
উহার মুনিজনশোভিত অজুদৃশ্য পুলিনে সচিবগণের সহিত 
উপবেশন পূর্বক ইহাই গঙ্গা এই বলিয়া উহার বিস্তর প্রশংসা 
করিতে লাঁগিল। নর্দাদর্শনে রাঁবণের যাঁর পর নাই হর্ষ 
উপস্থিত সেক ও সারণের প্রতি দৃষ্টিপাত পুর্ব্ক সবি- 
লাসে কহিল, দেখ, এই প্রচণ্ড সুর্ধ্য সহঅ রশ্মি দ্বারা সমস্ত 
জগৎ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া অন্তরীক্ষের মধ্যভাঁগ অলঙ্ক ত 
করিতেছেন । কিন্তু এখন তিনি আমাকে বিশ্রামার্থ এই 
নর্দদাঁতীরে উপবিষ্ট দেখিয়া যেন চক্রের ন্যায় শীতল ভাব 
ধারণ করিয়া আছেন | সুগন্ধি শ্রান্তিহারক বায়ু আমারই ভয়ে 
নর্শাদীজলসম্পর্কে সুস্িপ্ধ হুইয়। বহুমান হইতেছে! আর এই 
সুখদ! সরিদ্বরা নর্মদ1 ভয়ার্তী নারীর ন্যায় আমার নিকট 
মন্দপ্রবাহে বহিতেছে । সচিবগণ ! ভোমরা ইন্দ্রসম রাজগণের 
সহিত বুদ্ধ করিয়! ক্ষতবিক্ষত হইয়াছ। তোমাদের সর্বাঙ্গে 
শুর রক্ত, চন্দনের ন্যায় লিগু আছে? অতএব সার্বভেঠম 


প্রভৃতি মন্ধ হম্তী সকল যেমন গঙ্গায় গিমা পড়ে ভদ্রপ 


উ্তরকগু | ১৬৩ 


তভোমর1 এই নর্শদাঁয় অবগাহন কর। তোমরা এই মচগানদীতে 
হান করিয়! নিষ্পাপ হও এই অবসরে আমিও ইহার এই 
শরচ্চক্রধবল প্ুুলিনে বসিয়া শিবপূঁজা! করি। 

তখন প্রহস্ত শুক সারণ মহোদর ও ধুয্াক্ষ প্রভৃতি সচিবের। 
নরশর্দায় অবগাহন করিল! এই সমস্ত ম্বহাঁবল রাক্ষল সান 
করিয়া রাঁবণের শিবপুজ।র জন্য পুষ্প আহরণ করিতে শ্ গল। 
উবার মুহ্ুর্তমধ্যে এ ধবলমেঘাঁকার পুলিনে একটী পুষ্পময় 
পর্বত প্রস্তুত করিল! পরে রাক্ষপরাজ রাবণ প্রকাণ্ড হস্ত 
যেমন জাঙুবাজলে অবতরণ করে সেইরূপ স্লানার্থ নর্শদায় অব- 
তরণ করিল এবং স্বাঁন ও মন্ত্রজপ করিয়। তীরে উত্থিত হইল। 
অনন্তর আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক শুক্র বস্ত্র পরিধান করিয়া 
রুতাঞ্জলিপুটে শিবপূজার জন্য স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ 
রাক্ষসের। মুর্তিমান গর্বতের ন্যায় উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত 
হইল। রাবণ ষেষেদ্ছানে যাইতে লাগিল উঠার সেই সেই 
স্থানে স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ উহার সঙ্গে সঙ্গে লইয় চ'লল। পরে 
রাবণ এক বালুকাবেদির উপর এ লিঙ্গ স্থাপন করিয়! অননত- 
গন্ধী পুষ্প চন্দন দিয় পুজা করিতে লাগিল! সে এ সাধৃ- 
গণের বিদ্লনাশন , চত্রময়খতুষণ বরপ্রদ রদ্রের অর্চন! করিয়া 
সামগান ও বাহু প্রসারণ পূর্বক সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। 


দাঁতরংশ সগ 


রাঁক্ষসরাঁজ রাবণ যেস্ানে শিবপুজী করিতে ছিল উহার 
অদুরে মাহীম্মভীপতি বীরবর অর্জুন রমণীগণের সহিত জল- 
বিহার করিতে ছিলেন | তিনি করিণীমধ্যগত হস্তীর ন্যায় 
বন্থসংখ্য জ্ীলোকের মধ্যে বিরাজ ক'রতে ছিলেন ॥ উহার হস্ত 
সহজআ্স সংখা । তিনি নিজের বাহুবল পরীক্ষা! করবার জনা 
বাছবেষ্টনে নর্শদার কআোত নিরেধ করিলেন। ইহ? নিকদ্ধ 
হইবামাত্র প্রতিআ্রোতে প্রবাহিত হইল । তের জল নক্র 
মৎস্য মকরে পুর্ণ এবং উঠাতে পুষ্প ও কুশাস্তরণ সকল ভাসি- 
তেছে। উহা নিকদ্ধ হইয়। বর্(র প্রবলবেগে বহিতে লাশিল। 
এবং অঙ্গনের নিয়োগেই যেন রাবণের শিবপুগার পুষ্প বেগে 
লইয়া চিল! তখনও উহার শিবপূজা পরিসমাপ্ত হয় 
নাই। সে তা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিকশ কান্তার ন্যায় 
বিপরীতগামনী নর্শদাকে দেখিতে লাগিল! এ সময় 
আভোবেগ পশ্চিম দিক দিয়া পূদিদিকে সমুদ্রের উচ্ছাসের 
ম্যায় বাড়িতেছিল |: রাবণ নীরবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সঙ্কেত 
দ্বারা শক ও সারণকে ইহার কারণ অনুসন্ধানে আদেশ 


উত্তরকাঁগড। ১৬৫ 


করিল] উহারাঁও তৎক্ষণাৎ আকাশপথ আশ্রয় পূর্বক 
পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিল এবং অর্ধযোজন মাত্র গমন 
.করিয়। দেখিল একটী পুরুষ রমণীগণের সহিষ্ভ জলবিহার করি- 
ডেছে। তিনি শালবৃক্ষের নান উন্নত, ভাগার কেশজাল 
আতোবেগে আকুল, নেত্রের প্রাস্তভাগ মদরাগে আরব” 
মন মদাবেশে চঞ্চল। পর্বত যেমন সহআ পদে পৃথিবীকে 
রোধ করিয়। থাকে তজ্রপ তিনি সহজ হস্তে এ নাকে রোধ 
করিয়। আছেন ॥ তিনি ক'রণাপারৰৃত কুঞ্জরের নঠায় মদ- 
বিচ্বলা ষোড়শী নারীগণে পরিবেছিত 1 

শুক ও সারণ এ"অস্তত পুকষকে দেখিয়! ওত্যাগমন 
পূর্বক রাবণকে কহিল, রাক্ষসরাজ! কোন এক প্রকাণ্ড শাল 
বক্ষাকার পুণ্ষ সেতুর ন্যায় নর্খদ) নদীর শ্রোভ অবরদ্ধ 
চ'রয়। বহুনংখ্য রমণার সহিত জলবিহ।র করিতেছে । নর্মদ 
হার সহত্র হস্ত দ্বার) নিধহ্ধ *হয়া সমুদ্রের জখ্োদগারের 
টায় অনবরত জলোদগার কারতেছে। 

তখন রাবণ এ পুরুষকে মাংম্মহীপতি অর্জুন বোধ 
রিয়া ঘুদ্ধার্থ অগ্রপর হইল | এই মধনরে প্রচণ্ড বায়ু ধুলি' 
টাল উভ্ভান করিযু: ঘোর রবে বছিতে হাশিপ। মেঘ রক 
ধণ পূর্বক একবার গর্জন করিয়া উঠিল |; কষঃকায় রাবণ 
হোদর মহাপার্ ধুআক্ষ শুক ও সারণের সহিত রাজা অজ্জ্- 
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নের অভিমুখে চলিল এবৎ অনভিদীর্ঘকাল মধ্যে নর্মদার এ 
তীষণ হৃদে উপস্থিত হইল! দেঘখিল তথায় রাজা! অর্জন 
রমণীগণের সহিত জলবিহার করিতেছেন ! তখন এঁ রণ- 
গর্বিত রাক্ষপ রোষে আ'রক্তনেত্র হইয়া গম্ভীর স্বরে উহার 
অমাত্যগণকে কহিল, তোমরা অ্বলঙ্গে হৈহয়াধিপতিকে বল 
যে রাবণ যুদ্ধার্থ উপস্থিত! অমত্যেরা রাঁবণের এই বাক্যে 
অস্ত্র ধারণ পূর্বক দাঁড়াইয়া কহিল, রাবণ! সাধু সাধু, তুমি 
যুদ্ধের কাল ঠিক বুঝিয়াছ। যে ব্যক্তি মদমত্ত হইয়া জ্্রীগো- 
ীতে আছে তাহার সহিত যুদ্ধ করা কি উচিত? রাক্ষস- 
রাজ । আজ ক্ষমা কর, এই রাজরিটা এই খানে কাটাইয়া 
দেও। যদি তোমার যুদ্ধ করিবার একান্তই ইচ্ছা থাঁকে তবে 
তাঁত! কলা হইবে | অথবা যদ্দি তোমার বলবতী যুদ্ধতৃষ্ঞ! 
নিবন্ধন কালবিলশ্ব সহ্য না হয়, তবে অমাদিগকে বধ করিয়া 
যাজা অজ্‌নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও | 

অনস্তর শুক সারণ প্রভৃতি রাক্ষসের রাজা অজনের 
অমাতাগণকে বিনষ্ট ও ক্ষুপাবিষ্ট হইয়া অনেককে ভক্ষণ করিল। 
মর্শনীতীরে উভয় পক্ষে তুমুল কোলাহল উপস্থিত। অজনের 
অমাতাগণ তোমর প্রাস ত্রিশৃল বজ্র ও কর্পণান্ত্র দ্বারা রাক্ষস- 
গণকে পীড়ন পুন্দক চতুর্দিকে ধাবমান হইল। উহারা নক্রু- 
মীনমকরলঙ্ক,ল সমুজ্ের ন্যায় দারুণ বেগ প্রপর্শন করিতে 


উত্তরকাণ্ড। ১৬ 


সনি 


লাগিল। প্রহস্ত শুক সারণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা ক্রোধাবিষ 
হইয়া! স্বপতজে অঙ্জনের সৈন্যবিনাশ্ে প্রবৃত্ত হইয়াছে | 
ই্যবসরে কএকট] পুকষ ভয়বিহ্বশ হইয়া * ই বাপ"র ক্রীভাঁ- 
পর অর্জনের গোঁচর করিল! রাঁজ' অঙ্গন শুনিবামাত্র রমণী; 
গণকে “ভয় নাই” এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান পুর্বক-গঙ্গ!- 
জল হইতে দিগনাগ অঞ্জনের ন্যাষ নর্মদা হইতে উত্তীর্ণ হই- 
লেন! তিনি ক্রোধারুণ লোচনে মুগাম্বকালীন অগ্নির ন্যায় 
প্রজ্বলিত হইয়! উঠিলেন। উহার ভস্মে বর্ণবলয় । শনি 
সত্বর গদ1 উদ্যত করিয়া সুর্যা যেমন অন্ধকরের অনুসরণ 
করে সেইরূপ দ্রুতবেগে রাঁক্ষলগণের অন্নুসরণ করিতে লাগি- 
লেন 1। এই অবসরে বি নব্য পর্বতযেমন সুর্যের পথ অবরোধ 
করিয়। হিল ভদ্ধপ বিজ্ক্যবৎ অকম্পা মহাবীর প্রহস্ত যুষল 
বারণ পৃন্দক উহার পণ অবরোধ কবিল | এবং এ লোৌহবন্ধ 

ঘোর মুষল নিক্ষেপ করিয়। রুতান্তরৎ ভীমরবে চিৎকার করিতে 
লাগিল । মুষলের চতুৃষ্পাঙ্শে অশোকপৃষ্পশিখাসদশ জ্বলন্ত 

অশ্মি, উহ্বা যেন স্বতেজে সমস্ত দগ্ধ করিতেছে 1 অর্গন নির্ভয়ে 
এ যুষলপাঁতপথ হুইতে কিব্ি অপতস্ৃতত হুইয়! উহা সম্পুর্ণ 
বিফল করয়। দিলেন এবহ পাঁচ শত হস্ত দ্বার, যাহ নিক্ষেপ 

করিতে হুইবে এমন এক প্রকাণ্ড গদ]1 বিযুর্ণিত করিনে করিতে 

উহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন । প্রঠস্ত এ গদার প্রবল 
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প্রাহারে বজাহত পব্বতের ন্যায় ভুতলে পতিত হইল । তখন 
ঘারীচ শুক সারণ মহোদর ও ধুত্রাক্ষ প্রহস্তকে পতিত দেখিয়া 
রলণস্থ হইনে ভাপস্তত হঈল | তুদদফে রাঁবণ দ্াঁজা অর্গ নেব 
অভিযুখে মহাবেগে আগমন করল । ভর্জনের বাডু সহজ 
সৎখ্য এবৎ রাঁবণেরও বিৎশন্তি তস্ত! উভয়ের ঘোঁর-র মুগ্ধ 
আ রপ্ত হইল ॥ তৎ্কালে উহার' ভরঙ্গনঙ্ক,ল মহাসমুদ্রের ন্যায়, 
শিথিলমূল পর্বতের ন্যায়, ভেজঃপ্রদীপ্ত হুর্ধোর ন্যার, বিশ্ব 
দাহপ্ররৃত্ত বন্ির ন্যাপ, গর্ভনশীল মেঘের নায়, বলদৃপ্ত 
পিঃচের ন্যায় এবং ক্রোধাবিষ্ট ক্র «কাজের নায় দু 
হইতে লাগিলেন | এবং করিণীর নিমিন্ত দ্ুদশি বলগন্সিষ্চ 
হম্ভী ষেমন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় সেইরূপ উভয়ে গদ' গ্রহণ পুর্ব্বক 
ঘেোর-তর যুদ্ধে প্ররন্ত হইলেন | যেমন পর্বত সকল ইজ্জের বর্জ- 
প্রহার অকাতরে সহ্য করিয়াছিল তদ্রুপ উথারা পরস্পর 
পরস্পরের গদাপ্রহার অকাতরে সহ্য করিতে লাগিলেন |) উহা- 
দের গদাপাত বজপাভবৎ ঘোর রবে দিগন্ত ধ্নিত করিভে 
লাগিল । অদ্দ্দনের গাদা মভাবেগে পতিত হইয় বিছুুৎ যেমন 
আকাশকে অর্ণবর্ণে উজ্জ্বল করে ভব্রপ রাঁবণের বক্ষ স্বতেজে 
উজ্জল করিতে লাগিল । আর রাবণের গদাও পর্বতশিখরে 
উল্ক। যেমন পতিত হয় তদ্রপ অজনের বক্ষে পতিত হইয়া 
আলোকে নমস্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। অঙ্তনও অব- 


উদ্ভরকশু | 


8৯ 


পা 


সন্ন হন না এবং রাক্ষসরাজ রাবণও অবসম নহেন, সতির।থ 
বলি ও ইত্দ্রব এ উভয় মহাকীরের যুদ্ধ তুল।পরপই হইত 
লাগিল । ছুইটী রূষ যেমন শৃঙ্গ দ্বার এব* দুটা হস্তী যেমন 
দপ্ত দ্বারা যুদ্ধ করে, তদ্রাপ উহারা অন্্রশহ। দ্বারা ঘের " 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে তন্ন ক্রে'ধা বেষ্ট, ভতয়া 
দেহের সমস্ত বল শায়োগ পু্িক বাবণের বক্ষশ্থলে ঠক গদ। 
প্রহার কর্রলেন | রান অন্দার বলে জুরক্ষত। সুততাহ আগ 

নের গদ। নিতান্ত ছুপনের নায় হবার বেগের অগুপপ এশরে 
অলমর্থ হইয্রা দ্বিখত3 পতিত হইল 1 রাবণ পন্ুঃপ্রমাণ স্থানে 
ঠিকুরিয়া পণ্ডিন এবখ গলদশ্রলো চনে অতিমাত্র বিহ্বল হইল । 
তখন অর্জন উহাকে শদবস্থ দেখিয়া গকড যেমন সর্পকে 
এহছপ করে তত্রপ উহাকে সহর্র বাছ দ্বার সবলে গ্রহণ করি- 
লেন এব নারায়ণ যেন বকে বন্ধন এধিয়াছদেন তঙ্প 
উহাকে বন্ধন করিতে লাগিলেন । তন্ষ্টে সিদ্ধ চারণ ও দেব- 
গণ বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্বক উহার মস্ত্রকে পঙ্গারুষ্থি 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন | ব্যাত্র যেমন মৃখকে ০৭ সিংহ যেমন 
হস্তীকে গ্রহণ করে তদ্রপ রাজা অর্ভ্জন রবণকে গ্রচণ করিয়! 
মেঘব ঘনঘন গর্ভন করিভে লাগিজেন। এ সময় প্র?ন্ত 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জনের প্্তি ধাবমান হইল । ব্থাকালে 
মেঘের যেমন গতিবেগ দৃ্ট হয় সেইরূপ এ সমস্ত ধাবমান 


ই 
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রাক্ষসের বেগ দৃষ্ট হইল। উহাদের মধ্যে কেহ কহিতেছে ছা 
ছাড়, কেহ কহিতেছে থাক্‌ থ।কৃ; তৎ্কালে উহার? অর্জুনকে 
লক্ষ করিয়া নিরবক্ছিষ্ন শু ও মুষল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 
কিন্ত আন নিতাস্ত ব্যস্তনমন্ত না হুইয়। অন্তর সকল না 
আসিতেই ন্বহন্তভে গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবৎ বায়ু যেমন 
মেঘকে দূর করিয়া দেয় তদ্রেপ তিনি এ সকল রাক্ষনকে অন্তর 
শীল্ত্ে ছিন্ন ভিম্ন করিয়া দূর করিয়া দিলেন । রাক্ষসেরা অতি- 
মাজ ভীত হুইল 1 কার্তবীর্য্য অজ্জ্ন রাবণকে লইয়া সুহৃদীণের 
সহিত নগর প্রবেশ করিলেন । তণ্কাঁলে পুরবাসী ও ত্রাহ্মণেরা 
উহ্থার মন্তকে পুষ্প ও অক্ষত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন | ইন্তর 
যেমন বলিকে নিগ্রহ করিয়া অমরাবতীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন 
ইন্দ্রধিক্রম অজ.নও সেইরূপে রাঁবণকে নিগ্রহ করিয়। পুরপ্রবেশ 
করিলেন। 


ত্রয়ন্ত্িৎশ সগ 


মচর্ধি পুলস্ত্য দেবলোকে দেবগণের মুখে বায়ুবন্ধানের নায় 
বিশ্ময়কর রাঁবণের বন্ধনবৃত্তান্ত শুনতে পাইলেন | /তখন এ 
সুধীর, পুত্রন্মেহে একাপ্ত করুণাপরতক্ত্র হইণা রাজা অর্জনের 
সহিত সাক্ষাৎ্থ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন ৷ এ মনো! 
মারুতবত্বেগগামী মহর্ধি আকাশপথে মাহিক্মতী নগরীতে 
আগমন করিলেন । মাহিত্মতী অমরাঁবভীর ন্যায় শোহ5মান 
এবং হ্টপু লোকে পরিপুর্ণ। ত্রন্ষা যেমন সুরপুরীতে 
প্রবেশ করেন, মহর্ষি পুলস্ত্য সেইকপ তথায় প্রবেশ করিলেন! 
দ্বারপালের' পাঁদচারী হুর ন্যায় দুনিরাক্ষ্য অস্তরীক্ষ হইতে 
অবতীর্ণ এ দিন্য পুকষকে পুলন্; কোঁধ করিয়া রাজ! অঞ্জনের 
গোঁ করিল। অঞ্জন মস্তকোপরি ওঞ্জ। বন্ধন পুর্দাক 
উহার প্র্া্গাযন কিনেন । রাজপুরোহিত অর্থয ও মধুপর্ক 
গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের অগ্রে বৃস্পতির ন্যায় রাজার অগ্রে অগ্গে 
চলিলেন ! অঞ্জুন মহর্ধিকে উদ'য়মান ছুর্্যের ন্যায় আসিতে 
দেখিয়া সসম্ত্রমে উহার পাঁদবর্শীন পুর্বক' কহিলেন, ভগবন্‌ ! 
আজ্ব এই মাহিম্মতী অমরাবতীর তুল্য হইল1 আজ আমি যখন 


১৭৬ রামায়ণ 


যেমন সর্পকে ধরে তদ্রুপ উহাকে ধরিলেন এবং উহাকে কক্ষে 
লইয়া মহাঁবেগে অস্তরীক্ষে উশ্খিত হইলেন | রাঁবণ মুক্ত হুই- 
বাঁর জন্য বালীকে মুহমু ছু নখরপ্রহার করিতে লাগিল কিন্ত 
বাঁলী কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব ন' করিয়। বাঁতু যেমন যেঘকে লইয়া 
যায় তজ্রেপ উহ।কে লইয়' যাইতে লাগিলেন ' শুক সারণ প্রভৃতি 
অমাত্যের! রাঁবণকে মুক্ত করিবার জন্য মার্‌ মার্‌ ইত্যাঁকার শব্দে 
বালীর পশ্চা পশ্চাঁৎ ধাঁবমাঁন হইল । কিন্ত এ সমস্ত রাক্ষস 
বালীকে ধরিতে ন' পারিয়! এবৎ উহার করচরণবেগে গ্রতি- 
হত ও পরিশ্রাস্ত হইয়! ক্ষণকাল পরেই নিবৃত্ত হইল? যাঁহু'- 
দের প্রাণেব মমতা আছে সেই সকল রক্তমাৎসময় জীবের 
কথ] কি, পর্রতেরাঁও উহার গভিপথ হইতে অপবুত হয় । 
বালী ক্রেমশঃ চার সমুদ্রে পক্ষিগণ অপেক্ষাও অধিকতর বেগে 
গিয়া সন্ধোপাপনা করিলেন । গগনচাঁরী জীবেরা প্রয়াণ- 
কালে উহার পুজা করিতে লাগিল? তিনি মহাঁবেগে পশ্চিম 
সমুদ্রে উপম্থিত হইলেন এবং তথায় আান ও মন্তজপ সমাপন 
পূর্বক কক্ষম্থ রাঁবণকে লইয়া বাঁযুবৎ ও মনোবৎ বেগে উত্তর 
সমুদ্রে গমন করিলেন । পরে তথায় সন্ধ্যোপাসঘ। করিয়। 
পুর্ববসাগরে উত্তীর্ণ হইলেন! অনন্তর তথায় সন্ধ্যোপাসনা 
কারয়। কিক্ষিন্ধায় আইলেন! তিনি চতুঃসঘুদ্রে সন্ধ্যাবন্দন। 
পূর্বক রাঁবণের উদ্বছনশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কিক্ষিন্নার উপবনে 


উত্তরকাগ্ড । ১৭৭ 


পতিত হুইলেন। তথাঁয় উপনীত হইয়। সমকক্ষ হইতে রাঁবণকে 
মুক্ত করিলেন এবং মৃন্2্ছু হাস্য করিয়া কহিলেন, বল ভুমি 
কোঁথা হইতে আসিয়াছ ? ভৎ্কাঁলে শান্তিনিবন্ধন রাঁবণের 
চক্ষু অনিাঁত্র চঞ্চল। সেবার পর নাই (বশ্মত হইয়া কহিল, 
কপিরাজ ! আমি রাক্ষপাথিপতি রাবণ, মুদ্ধীর্থা হইয়া তোঁমাঁর 
নিকট আসিয়াহিলাম এবং আজ তাহার প্রতিফলও পাই 
লাল । আশ্চর্য্য তোমার বলবীর্ধয, আশ্চর্য্য তোমার গাভীর্র্য, 
তুমি আমাকে পশুব কক্ষে লইয়া চার সমুদ্র ঘুরাইয়। 
আঁনিলে। ,তৌমা বাতীত আঁর কোন্‌ বীর অকাঁতরে আমার 
এই পর্বভপ্রমাঁণ দেহ বহন করিতে পারে? মন বায়ু ও পক্ষী- 
রই এইরূপ গন্ভিবেগ, এখন বুঝলাম তোমারও 'দন্নু্প 1 
অয ভোঁমার বলবীর্ষোরু সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম, অতঃ- 
পর অগ্নিন্বাক্ষী করিয়া ০োমাঁর সহিত চিরকালের জন্য সখ্য 
স্থাপনের ইচ্ছা করি। কপিরাঁজ! স্্রীপুত্র পুর রাগ অন্নবস্ত 
প্রভৃতি আমাদিগের যা কিছু 'আছে তৎসমুদায় অবিভাগে 
উভয়ের ভোঁগের জন্য রহিল | 

অনস্তর উহাঁরা প্রদীপ্ত অশ্মি সমক্ষে পরম্প্র আলিঙ্গন 
পূর্বক সধ্য স্থাপন করিল এবং পরস্পরের কর গ্রহণ পুর্ব্বক 
হৃষমনে সিংহ যেমন গিরিগুহাঁতে প্রবেশ করে তদ্রুপ কিক্ছিন্ধা 


নগরীতে প্রবেশ করিল । রাবণ তথায় সুগ্রীবের ন্যায় পরধ 
২৩ 
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সুখে একমাস বাস করিয়া! ছিল এই ত্বসরে উহার ত্রিলোক- 
নাশেচ্ছ সচিবগণ আসিয়া তথ. হইতে উহ*কে লইয়া যাঁয় | 
রাম! পুর্ব্বে এইরপে রাবণ কপিরাজ বালীর নিকট পরাজিত 
হইয়া পশ্চাৎ উহার সাঁহত অগ্্িনমক্ষে ভ্রাড়ত্ স্থাপন কর | 
বালীর বলের তুলল! ছিল না, কিন্ত অর্সি যেমন শলভকে 
দ্ধ করে সেইরূপ তুমি তাঁহাকেও নক কনিয়াছ! 


পঞ্চত্রংশ সর্গ 


স্পট (১০ 


অনন্তর রাঁম ্কৃতাঞ্জ লিপুটে (বিনীত ভাঁবে অগন্তাকে জিজ্ঞা- 
দিলেন, তপোঁধন ! রাবণ ও বাঁলীর বলের তুলনা নাই সত্য 
কিন্ত আমার বোধ হয় ইহাদের বল মহাবীর হনুমানের অনুর 
নহে 1 শের, ধৈর্য্য, বিজ্ঞতা, ক্ষি একারিত্ব, রাজনৈতিক কার্ষে 
পটুভা, বিক্রম ও প্রাভাঁব এই সমস্ত গুণ হস্ুমানকে আশ্রয় 
করিয়া আছে! কপিটৈন্য সমুদ্রদর্শনে বিষগ্ণ হইলে এ মহাবীর 
তাহাদিগকে আশ্বীন দরিয়া এক লক্ষে শভযোজন পার হইয়া 
হিলেন ! পরে লঙ্কাপুরী ও রাঁবণের অন্তঃপুরে গ্রবেশ করিয়া 
জাঁনকীদর্শন, তাহার সহিত কথোপকথন ও তাহাকে আর্বীস- 
দান করিয়া আইসেন। তিনি তথায় একাকীই রাবণের সেনা- 
পতি, মন্ত্রিকুমার, কি্কুর ও পুত্রকে বিনাশ করেন? পরে বন্ধন- 
মুক্ত এবং রাঁবণের নিকট জম্যক পরিচিত হইয়া অশ্মি যেমন 
সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করে তদ্রুপ সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া- 
ছিলেন । হনুমানের যেরূপ বীরকার্ধা দেখিয়াছি যম ইন্ত্ 
বিষুঃ ও কুবেরেরও ভক্রেপ বীরকার্ষেযর কথা শুন নাই! ইহারই 


ভূজবলে আমি লঙ্কা, সীত'" লক্ষণ, জয়শ্রী, রাজ্য ও বনধুবাধাব 


১৮০ রামায়ণ 


সমস্তই পাইয়াছি । যদি আমার হনুমান না থাকিতেন তাহা 
হইলে জানি না জানকীর সতবাঁদও আর কে জানিতে পারিত। 
কিন্তু জিজ্ঞাস] কৰ্ধি বখন বাঁলী ও শুখ্রীবের বৈরাঁনল জ্লিয়! 
উঠে তখন হত্ুষান লুঞ্রীবের শ্িিয্কামনায় বালীকে তৃণের 
ন্যায় কেন ভলম্মস।হ করিয়া ফেলেন নাই? এঁ বীর যখন 
প্রাণধিক প্রিয় সুগ্রীবকে ক্রেশ সহ্য করিতে দেখিয়া ছিলেন 
তখন বোধ হয় তিনি আপনার বল কতদ্র তাহা সমাক বুঝি- 
তেন না। তপোধন! এক্ষণে যাছা জিজ্ঞাস করিলাম আপনি 
তাহা সবিস্তরে কীর্তন আমার সংশয় ছেদ ক7ন। 

তখন মহর্ষি অগস্ত্য হনুমানের সমক্ষেই রামকে কহিতে 
লাগিলেন, রাঁজন্‌ ! তুমি এই হনুমানের যে সমস্ত গুণের কথা 
উল্লেখ করিলে তাহার কোনটীই অলীক নহে । বলবিক্রমে ইহার 
তুল্য কেহ নাই, এবং গতি ও বুদ্ধিতেও ইহার সমকক্ষ 
দেখা যায় ন|। কিন্তু শাপঞভাবে ইনি নিজের বলবীর্ধয 
বিস্ম , ছিলেন | একদ। খধির। ক'হয়। ছিলেন, ভূমি বলী হই- 
লেও আপনার বলবীধ্যের পাঁরমাণ জানিতে পারিবে না । 
এই মহাবীর বাল্যকালে অজ্ঞানতাবশত যেরূপ অদ্ভুত কার্য 
করিয়া ছিলেন তাহ! তোমার নিকট বলিতেও বাক্য স্তস্ভিত 
হয়। যদি তাহা শুনিবার ইচ্ছা! থাকে, আমি কহিতেছি, 
সমাহিত হইয়। শুন? ইহার পিত। কেসরী সুর্ষেযর বরে স্বর্ণময় 


উত্তরকাণ্ড ! ১৮৩ 


কুমেক পর্বতে রাঁজ্যশ।সন করিতেন? কেসরীর ভার্ধার নাম 
অঞ্জনা । বায়ু উহার গর্ভে ইহাক উৎ্পাঁদন করেন । অঞ্জনা 
পসবাস্তে ফল আহরণার্থ গহন বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন । এই 
অবসরে এই বালক মাতৃবিরহে ক্ষুপায় কাতর হুইয়া শরবনে অস- 
হায় কাত্তিকেয়ের ন্যায় অতিশয় রোদণ করিতে লাগিলেন । 
এ সময় হূর্ষে্াদয় হইনেছিতা | ইনি জপা' প্ুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ 
উদ্বায়মান সুর্যরকে দেখিয়। ফলভ্রমে তাহা ধরিবার জন্য £ক 
লম্ফ প্রদান করিলেন। এই বীর তৰণ কৃর্ধ্কে গ্রহণ করিবার 
জন্য দ্বিতীয় তরুণ সর্ষের ন্যায় আন্তরীক্ষে যাইতে লাগিলেন 
এই ব্যাপার দেখিয়া দেব দানব ও যক্ষণণের অভিমাত্র বিশ্বয় 
উপস্থিত হুইল । শীহারা কহিতে লাগিলেন, এই বায়ুপুত্র 
(রূপ বেগে অস্তরাক্ষে যাইতেছে স্বরং বাষু গকড ও মনের ও 
এইরূপ বেগ নহে? নিতান্ত শৈশবেও যখন ইহার এইরূপ বেগ, 
না জানি যৌবন ও বল পাইলে আরও বা ক বেগ হইবে! 
এঁ সময় তৃষারশীল বায়ু ইহাকে হুর্য্যের দহনশীল উত্তাপ 
হইতে রক্ষং কয়া ইহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ক্রমশ ইনি 
পিতৃবল ও নিজের বাল্যবুদ্ধি হেতু বু সহশ্র যোজন অতি- 
ক্রম করিয়া সুর্যের সম্িহিত হইলেন ৷ কিন্তু সুর্যাদেব অজ্ঞাশ 
শিশু বলিয়। এবং ইই। দ্বার! গুরুতর কার্ধয সিদ্ধ হইবে এই 
বুবিশ্না তত্কালে ইহাকে দগ্ধ করিলেন না। যে দিন ইনি 
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সূর্ধ্যকে ধরিবাঁর জন্য অস্তরীক্ষে আরোহণ করেন সেই দিৰ 
হুর্যা গ্রহণ হুইবে ; রাস ূর্ধযগ্রহণের উপক্রম করিয়াছেন । এই 
মহাবীর সুর্যোর রাথাপরি এ রাহুকেই আক্রমণ করিলেন ! 
তখন রাহ অতিমাত্র ভীত ও তথা হইতে অপত্ৃত হইল এবৎ 
সরোষে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইয়! ললাটে ভ্রকুটী বন্ধন পূর্বক 
দেবগণসমক্ষে দেবরাঁজকে কহিল, তুমি আমার ক্ষুধাশাস্তির 
জনা চক্র হুর্ধ্যকে দিয়া আবার অনাকে তাহা কেন দিয়াছ? 
আজ আমি পর্ধকাল উপন্থিত দ্েখিয়! কুর্য্যগ্রহণার্থ আসিয়! 
ছিলাম এই অবসরে সহস! আর এক রাত আসিয়। সুর্ধ্যকে 
গ্রহণ করিয়াছে | | | 
ত্বর্হাঁরসুশোভিত দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা শুনিবাঁমাঁত্র ব্য্ত- 
সমস্ত হইয়া গাঁত্রোান করিলেন এবৎ কৈলাঁসব্ধবল দস্ত- 
চতুটয়শোভিত মদআবী নানারচনাচিত্রিত অত্যন্ত স্বর্ণঘণ্ট।- 
ধারী করিরাজ এর।বতে আরোহণ পূর্বক রাহুকে অগ্রে লইয়! 
যথায় সুর্য হনুমানের সহিত অবস্থিত তথায় যাইতে লাগিলেন! 
এ সময় রাু ইন্দ্রকে ছাঁড়িয়। সর্বাগ্রে মহাবেগে সুর্ষ্যের নিকট 
আঁসিতেছিল; এই পবনকুমার শৈলশৃঙ্গবৎ উহাকে দেখিয়] 
ফলবোঁধে উহাঁকেই ধরিবাঁর জন্য লক্ষ প্রদান করিলেন | 
তদ্দষ্টে মুখমাত্রাবশিষ্ট রাত ভীত হইয়া পলায়ন করিল এবৎ 
কাতর স্বরে বিপদকাগ্ডরী ইন্দ্রকে ইন্দ্র ইন্দ্র বলিয়া আহ্বান 
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করিতে লাগিল । ইন্দ্র উহাকে দেখিতে না৷ পাঁইলেও দূর হইতে 
উহার কণ্ম্বর শুনিতে পাইলেন এবৎ কহিলেন, ভয় নাই, ভয় 
নাই, আমি এখনই এই শিশুকে বিনাশ করিতেছি । এ সময় 
পবনকুখাঁর রাুকে প্রাপ্ত নণ হুইয়। ফলভ্রমে এরাবতের প্রতি 
ধাবমান হইলেন! ইহার মূর্তি মুহূর্তকালের জন্য ভীষণ বোঁধ 
হইতে লাগিল? তখন ইন্দ্র নিতাস্ত দ্ধ না হইয়া ইইাঁর উপর 
বত্রপ্রহার করিলেন! এই বীগ্ন বজ্রপ্রহারে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বতো- 
পরি পতিত হইলেন ! তৎ্কালে ইনি সাবধাঁন হইলেও ইহার 
বাম ভাগ্নের হন্ুদেশ ভগ্ন হইয়া গেল। ইনি বজ্প্রহারে বিদ্বল 
হইয়া পর্বতপৃষ্ঠে পড়িলে পবনদেব ইন্দ্রের উপর ক্রোথাবিষ্ট 
হইলেন ॥ প্রজাগণের অনিষ্টসাঁধনে ভীহাঁর ইচ্ছা হইল! সেই 
সর্ধদেহচারী জগৎ্প্রাণ বায়ু স্বীয় গতিরোঁধ পূর্বক পুত্রকে 
লইয়। গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন । এ সময় সকলের যন্ত্রণার 
আর পরিসীম] রহিল ন?, বৃষ্ঠামুত্রস্থান নিরোধ হইয়! গেল, শ্বাস 
প্রশ্বাস স্থগিত, সন্ধিস্থান শিখিল, সকলেই কান্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট 
হইয়া আদিল । কুঝ্রাপি স্বাধ্যায় ও বষট্কার নাই, ধর্মকর্মের 
নাশগন্ধও নাই। বায়ুর প্রকোপে ভ্রিলোক যেন নরকন্ু হইয়া 
উঠিল | ইত্যবপঢর দেবাঁসুর মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত প্রজা অতিমাত্র 
কাতর হইয়া প্রজাপতি ব্রদ্ধার নিকট গমূন করিলেন) বায়ু 
নিরোধে সকলেই যেন উদরীরোগগ্রস্ত হইয়াছে | উহার! ব্রন্ষার 
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নিকট গিয়া কতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, প্রজানাঁথ! আপন 
চাঁর প্রকার প্রজা সুষ্ি করিয়াছেন এবং তাঁহাঁদের জীবনের 
নিমিত্ত বাঁযুকে দিয়াছেন । এক্ষণে সেই বাঁঘু সকলের পাঁণেশ্বর 
হইয়! সকলকে কষ্ট প্রদাঁন পুর্ববক অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকের 
ম্যায় কেন নিকদ্ধ হইয়া আছেন! আমরণ বায়্দ্বারা উপহৃত, 
এই জন্য আজ আপনার শরণাপন্ন হইলাম । আপন আঁযা- 
দিগের বায়ুনিরোঁথছুঃখ দূর করিয়া দিন । 

প্রজাপতি ত্রন্ধা প্রজাদিগের নিকট এই কথা শুনিয়। 
কহিলেন, ইহাঁর কাঁরণ আঁছে। বায়ু যে কাঁবণে ক্রোঁধাঁবিষট 
হইয়া! স্বীয় গতিরোঁপ করিয়াছেন, প্রজাঁগণ ! তোর! অব- 
হিত হইয়া শুন! আঁজ দেবরাজ ইন্দ্র রাহুর অনুরোধে ভীাহাঁর 
পুত্রকে বিনাশ করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ক্রো্ধাবিষ্ট | তিনি 
স্বয়ং নিরাঁকাঁর কিন্ত সকল শরীরকে রক্ষা করিয়া তন্মধ্যে বিচরণ 
করিয়া থাকেন। বাঁঘু বাতীত শরীর কান্ঠবৎ হইয়া যাঁয়। বাঁ 
প্রাণ, বায়ু সুখ, বাঁয়ই এই সমস্ত বিশ্ব | বায়ু পরিভাগ করিলে 
জগতের আর সুখ থাকে না! দেখ সেই জগত্প্রাণ আজ 
সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন এবং আঁজই সকলে রুদ্বর্্াঁস হইয়! 
কাষ্ঠবৎ নিশ্চেউ হইয়াছে! এক্ষণে আমাদিগের এই কইউদায়ক 
বাঁযু যথায় আছেন চল আমর! সকলেই সেই স্থানে যাই। 
তাহাকে প্রসত্ন না করিলে সকলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব । 
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অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্ম! যথায় বায়ু বজীহত পুত্রকে ক্রোডে 
ইয়া অবস্থান করিতেছেন সেই স্থানে প্রজাগণের সহিত 
উপস্থিত হইলেন? তণ্কালে এ সূর্য্য অগ্মি ও স্বর্ণের ন্যাঁয় 
উজ্ভ্বলবর্ণ ক্রোড়স্থ শিশুকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র ভীঁভার অন্তরে 
দয়ার সঞ্চার হইল । 


২৪ 


বট্ত্রিংশ সর্গ । 
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তখন পুত্র'বনাঁশকাঁতর বাযুত্রক্ষাকে দেখিয়া তাহার সম্ি 
ধানে শিশুকে লইয়৷ দণ্ডায়মান হইলেন। তীহার সর্বাঙ্গে 
হর্ণাপঙ্ক।র, কর্ণে কুগ্ডল ও মন্তকে মাল্য আন্দোলিত হইতেছে। 
তিনি উপম্থান পূর্বক ভিনবার ব্রন্মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
করিলেন] তখন ব্দেবিৎ ত্র ভীহাকে হস্ত গ্রএণ গুর্ববক 
উত্ধ।পন করিয়৷ এ শিশুকে স্পর্শ করিলেন! শিশু কমলযোনি 
ব্রন্মার করস্পর্শ পাইবামাঁত্র জনসিক্ত শস্যের ন্যায় পুনজীবিত 
হুইয়া উঠিল! তখন জগৎ্প্রাণ বাু পৃত্রকে জীনিত দেখিয় 
প্রফুমনে পুর্ব জগন্ডে বিচরণ করিতে লাগিলেন! প্রজার 
বায়ুনিরোধ হইতে মুক্ত হুইয় শীতবায়ুবনিনুক্ত পদ্দের ন্যায় 
প্রফৃক্প হইয়া উঠিল । তত্দফ্টে যশ বীর্যা, এশ্বরধয শী, জ্ঞান ও 
বৈরাগ্য এই তিন শগ] গুণ সম্পন্ন. ত্রিমুত্তিপ্রধান- ভ্রিলোকন্থ 
ত্র দেখগ! কর্তীক পূজিত হইয় বায়ুর প্রিয়কামনায় ভাহা- 
দিগকে কছিলেন, ইন্দ্রাদ দেবগণ। যদিও তোমর। সমস্ত 
বিষয় জান তথাচ আমি তোমাদিগকে একটী হিত কথ! 
কহিতেছি শুন। এই শিও হইতে তোঁমাদিগের কোঁন গুর- 
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তর কার্ধ্য সাত হইবে, অতএব তোমবা বাঁযুর তৃষ্টির নিমিত্ত 
ইহাকে বর প্রদান কর। 

তখন ইন্দ্র স্বীয় কঠ হইতে পদ্ঘমাল্য উর্দ্ধে উুলিয়া প্রীত- 
মনে কাহলেন, যখন আমার বজে এই শিশুর হনুদেশ ভগ্গ 
হইয়াছে তখন শহাঁর নাম কপিকীর হনুমান হইবে] এনদ্বাতীত 


আমি ইহাকে একটী বর দনেছি! আভঃপর আমাৰ বহে 
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ইহার আর মৃত্যু হইবে না । ভিমরভারী ভুর্যা কহিলেন, আমি 
এই (শশুকে আমার তেজের শততম অংশ পদান করিতেছি! 
যখন ইহার শাক্সাধ্যয়নের শক্তি জন্বিবে তখন আমি ইহাকে 
শান্্র প্রদান করিব] শান্সে অধিকার হইলে ইহার বাগ্নতা 
লাঁভ হইবে? বরুণ কহিলেন, আমার বরে অযু শত বশুসরেও 
ইছার মৃত *ইনে না এবং আমার পাশান্ম ও জলেও ইহার 
কোন মাঁতআশঙ্কর' নধই | যম সন্ভস্ট চিত্তে কহিলেন, এই শিশু 
আমার দের অবধ্য হইয়। থাঁকিবে, অনোগী হইবে এবং ঘদ্ধে 
কদাচ বিষণ্ণ হইবে না! কুবের কহিলেন, আমার গদায় ইহা 
মৃত্য নাই । শঙ্কর কহিলেন, এই পবনকুমার আমার ও আমার 
শত্রের অবধ্য হইবে? বিশ্বকন্ী কহিলেন, এই শিশু মনির্মিত 
দিবা'শ্রের অবধ্য হইয়া চিরজীবি থাকিবে | ব্রদ্ধ' কহিলেন, 
হনুমান দীঘ।] ও ব্রদ্ষাজ্ঞ ভইবে এবং ব্রন্মশাপ ইহাকে স্পর্শ 
করিতে পাঁরিবে না! এইক7প দেবগণ হনুমাশাকে স্বন্ব অভীষ্ট বর 
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প্রদান করিলে জগদা,রু ব্রন্ধা পরিতুষ্ট হইয়া বাঁয়ুকে কচিলেন, 
বায়ো! তোমার এই পুত্র শরুগণের ভীষণ মিত্রগণের শ্রিয়- 
দর্শন এবং অন্যের অবধ্য হইবে ! কামরূপ ও কামচারী হইয়া 
অপ্রতিহত পদে সর্ধত্র সঞ্চকরণ করিবে | ইহার কীর্তি সর্বত্র সুপ্র- 
চার হইবে । এবং এই বীর যুর্ছে রামের প্রীতিকর রাবণবিনাঁশক 
রোমহর্ধণ কার্ধ্ের অনুষ্ঠান করিবে £ প্রজাপতি ব্রহ্মা এই 
বলিয়া বায়ুকে আমন্ত্রণ পূর্বক অমরগণের সহিত শ্বন্থানে প্রস্থান 
করিলেন । পবনদেবও পুত্রকে গৃহে আনিলেন এবখ অঞ্জ- 
নাকে এ নমন্ত বরলাভের কথা বলিয়। নিক্ষীস্ত হইলেন | 

রাম! এই হনুমান বরলদ্ধ বলে অতিতমাত্র বলী এবং স্ববেগে 
সমুদ্্রবৎ পূর্ণ! ইনি নির্ভয় হইয়া শান্তম্বভাঁব মহর্ধিগণের প্রতি 
অত্যাচার আরম্ভ করিলেন । কাহারও অআুক্ভাঁও ভগ্ন, কাহা- 
রও অগ্নিহোত্র বিনষ্ট, কাহারও ব। সঞ্চিত বল্ষলল ছিন্ন ভিন্ন 
করিতে লাগিলেন! খধির জানিতেন, ভগবান ত্রন্ধার বর- 
প্রভাবে ইনি ব্রন্মশাঁপের অবধ্য, এই জন্য ইহার কত অত্যাচার 
সমস্তই সহিয় থাকিতেন। তৎ্কালে কেসরী ও বারু ইহাকে 
বারবার নিবারণ করিতেন কিস্ত ইনি কিছুই শুনিতেন না। 
অনস্তর ভৃগু ও অর্জিরার বংশীয় খবিরা ক্রোধাবিষ হইলেন | 
কিন্ত এ ক্রোধ তাদৃশ তীব্র নহে। তাহারা ক্রোবাবিউ হইয়া 
কহিলেন তুমি যে বস আশ্রয় করিয়! আমাদিগের উপর অত্য।- 
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চার করিতেছ আমাদিগের অভিশাপে মোহিভ হইয়া সেই বল 
ব্ুকাল তুমি জানিতে পারিবে না, কিন্তু যখন কেহ তোমার 
কী স্মরণ করাইয়া দিবে তখন তোমার বল বন্দি হইবে 
এই অভিশাপে তন্ুমানের বল ও তেজ খর্ব হইয়া গেল | 
তদবধি ইনি শীন্তভাব আশ্রয় করিয়া! এ সমস্ত আশ্রমে বিচ- 
রণ করিতে লাগিলেন । | 
বাল ও সুগ্রীবের পিতার নাম খক্ষরজা। সে, সমস্ত বাঁধা- 
রের রাজ! ও তেজে সুর্যের ন্যায় প্রখর ! খক্ষরজা বহুকাল 
রাজ্য শাসন করিয়া মৃতুমুখে পতিত হইল । পরে মন্ত্রণা- 
নিপুণ মন্ত্রিগণ পৈতৃক পর্দে বালীকে এবং বালীর পদে সুগ্রীবকে 
স্থাপন করিল। এই সুগ্রীবের সহিত বালীর অগ্নির সহিত 
বাঁযুর ন্যায় বাল্যকাল হইতে সমানরূপ অবিসম্বাদিত সখ্যতা 
ছিল। যখন ইহাদের পরস্পর শক্রতা উপন্থিত হয় তখন 
এ খষণণের শাপবলেই হনুমান আত্মবল বুঝিতেন না। 
আর শ্ুুগ্রীৰ যদিচ বাদীর জন্য অস্থির হইয়া ছিলেন কিন্ত 
ইহার বল তীহারও সম্যক পরিজ্ঞাত ছিল না! সুগ্রীবের 
সহিত যখন বাঁলীর যুদ্ধ হয় তখন হনুমান শাপবলে আত্মবল 
বিস্মৃত বলিয়া হস্তিনিরদ্ধ সিৎহের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া 
ছিলেন। পরাক্রম উৎসাহ বুদ্ধি প্রতাপ: সুশীলতা নীতি- 
জ্ঞান মাধুরধ্য গা্তীরধ্য চত্রত| ও ধৈর্ধ্য এই ধমপ্ত গুণে হনুমান 
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অপেক্ষা অধিক এই পৃথিবীতে আর কেহ নাই! এই অমিত- 
বল বীর যখন ব্যাকরণ পাঠ করেন সেই সময় ২নি সুর্যের সম্বু- 
খীন হইয়! হস্তে গ্রন্থ ধারণ পুর্রক গ্রন্থার্থ জানিবার উদ্দেশে 
উদয় গিরি হইতে অন্তাঁচল পধ্যশ্র গমনাগমন করিতেন? ইনি 
সুত্র বুত্ত অর্থপদ মহাঁভাবা ও সংগ্রহে অতিমাল্র বুযুৎপন্্। 
তিতা ও বেদার্থনির্ণয়ে ইহার সমকক্ষ কেহ নাই। ইনি 
সর্বশাজ্্রপারদশর। ইনি পস-স্ত বিদ্যা ও তপোবিধান বিষয়ে 
জুরণুৰ বৃহস্পতিকে ও অতিক্রম করিয়াছেন । গ্রলয়কাল উপ- 
স্থিত হইলে জল্প্রা্নে প্রবৃত্ত মহাসশুদ্র, বিশ্বদাহে উদ্্যন্চ 
প্রলয়বন্তি এবৎ সর্দমসৎহ'রে ক্লতনিশ্চয় রুতাশ্তেব" নায় এই 
মহাঁবীরের সম্মুখে কে তিষ্ঠিতে পারিবে! র'জনৃ ! দেবতা 
তোমারই জন্য এই হুনুমাঁনকে এবং মুগ্রীব মৈন্দ, দ্বিঝদ, 
নীল, তার, তারেয়, নল, সত্রস্ত, গজ, গবাক্ষ, গখয়, জুদং্র, 
মৈন্দ, জ্যোতিমুখ ও অন কে সৃষ্টি করিয়াছেন | জমি আমাকে 
যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলে এই আমি তা5 তোমাকে 
কহিলাম। 
তখন রাঁম ও লক্ষ্মণ এবং রাঁক্ষন ও বাঁনর সকলই অগন্ত্ের 
[নিকট এই সমস্ত কথা শু“নয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন । 
অগস্ত্য কহিলেন, রাজনৃ ! তোমার সকনই শুন1 হইল । আমা" 


দিগকে দর্শন ও “সম্তাষণও করিলে, এক্ষণে আমরা চলিলাম। 
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তখন রাম ক্লতাঞ্জলিপুটে প্রণত হইয়া কহিলেন, আজ বখন 
আপনাদিগের দর্শন লাভ করিলাম তখন দেবতার] এবং পিতৃ 
পিভামহ তুই হইয়াছেন? আপনাদের সাক্ষ কার পাইলে 
সকলেই সবান্ধবে সন্তোষ লাভ করিয়। থাঁকেন ৷ এক্ষণে আমার 
একটী ইচ্ছা হইয়াছে, নিবেদন করি, রূপা করিয়' আমার জনা 
আপনার তদ্ঘিষয়ে সম্মত হউন 1 আমি বহুদিনের পর অরণ] 
বাস হুইভে প্রন্যাগমন করিয়াহি, এক্ষণে পেখর ও জানপদ- 
গণকে ্বকার্ষ্য স্থাপন পূর্দক আপনাদিগের প্রভাবে একটী 
যজ্ঞের আনুধ্ান করিব, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আঁপনা- 
দিগকে সেই ষজ্ঞে সদলা হইতে হইবে । আপনারা তপৌঁবলে 
নিষ্পাপ, আমি আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়া পিতৃলোকের 
অনুগ্বগীত হইব! অতএব আমীর ইচ্ছা, আপনার সমবেত 
ভুইয়া সেই বজ্ঞে আগমন করেন । 

তখন আগস্ত্য প্রভৃভি মহরধিগণ রামের কথায় সম্মত হইয়া 
অন্ন স্থানে প্রস্থান করিনেন। রাম সবিস্যয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের 
বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । সুর্য্যাস্ত হইল? তিনি সভা- 
সদগণকে বিদায় দিয় সন্ধেোপাসন! পুর্ববক রাত্রিকালে অন্তঃ- 
পুরে প্রবেশ করিলেন । 


সন্ত্রৎশ সগ। 
০৯৬ ০০ 


'পেধরগণের হর্ষবর্দিনী রাঁমের প্রথম অভিষেক-রজনী প্রভাত 
হইল। প্রভাঁতে বন্দিগণ রামকে জাগরিত করিবাঁর জন্য রাঁজ- 
ভবনে আগমন করিল! উহারা রাঁমকে পুলকিত করিয়। স্তরতি 
গান করিতে লাগিল, রাজন! জাগরিত হউন, আপনি নিদ্দ্রিত 
থাকিলে সমস্ত জগৎ নিদ্রিত থাকিবে] বীর ' আপনার বিক্রম 
বিষ্কর অনুপ, রূপ অশ্বিনীকুমারদ্ধয়ের অনুন্ধপ, বুদ্ধি বৃহ" 
স্পতির তুল্য এবং পাঁলনী শক্তি ব্রদ্ধার তুল্য । আপনি ক্ষমা- 
গুণে পৃথিবী, ভেজে সুর্য, বেগে বায়ু ও গ্রাস্তীধ্যে সমুদ্র । আপনি 
স্থাণুর ন্যায় অচল ও অটল । আপনার যেরূপ সৌমা ভাঁব 
চক্রেই কেবল তাহার সাদৃশ্য আছে! আপনি ছু্ধর্ষ ধর্মশীল 
ও প্রজাগণের হিতাকাজ্ষীঃ আপনার তুল্য রাজ৷ কখন হুয় 
নাই হইবেও না, কীর্তি ও শ্রী আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই, 
ধর্ম অ(পনাঁতে নিয়ত অধিষ্ঠান করিতেছেন। রাত্রিপ্রভাতে 
বন্দিগণ এইরূপ ও অন্যান্য রূপ মধুর বাঁক্যে স্তব করিয়! রাক্তা 
রামকে প্রবোধিত করিতে লাগিল! রাঁম জাগরিত হইলেন 
এবং অন্ত শখ্যা হইন্ডে নারায়ণ] হরির ন্যায় ধবলআন্তরণা- 
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চ্ছাদিত শষা। হইতে গাত্রোথান করিলেন । এই অবসরে বন্থ- 

ংখ্য বিনীত ভৃত্য পরিচ্কুত পাত্রে জল লইয়' কুতাপ্লিপুটে 
তাহার নিকট উপস্থিত হইল । রাম মুখপ্রক্ষালনাদি পুর্ববক 
শুচি হুইয়া হোঁমসমাপনান্ত্ে ঈক্ষাকুকুলের পবিত্র দেবাঁলয়ে 
প্রবেশ করিলেন এবৎ তথায় বিথিপুর্বক দেবতা পিতৃ ও বিপ্র- 
গণকে অর্চন1 করিয়া বহুলোঁকের সহিত বহিঃকক্ষ্যায় নির্গত হই- 
লেন। অশ্মিকপ্প বসিষ্ঠা্দি পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ ভাঁহার নিকট 
আগমন করিলেন | নান! জনপদের অবীশ্্বর ক্ষত্রিয় রাঁজগণ 
আসিয়। ইন্দ্রের নিকট দেবগণের ন্যায় তাহার পার্থে উপবিষ্ট 
হইলেন ৷ বেদত্রয় যেমর্ন যজ্কে সেব? করে সেইরূপ ভরত লক্ষণ 
ও শত্রদ্র হৃস্টমনে উহার সেবা করিতে লাগিলেন বহুসখখ্য 
কিন্তুর কতাঁঞ্জলিপুটে প্রফুল্নমুখে চতুর্দিকে দণ্ডায়মান ; মুদিত 
নামক ভাতোর! উহার পারে উপবিষ্ট হুইল | যক্ষের। যেমন 
কুবেরের উপাসনা করে তদ্রপ সুগ্রীব প্রভৃতি বিংশতি বানর 


যশ 
1 ছা ৬৬ 


এবং চাঁরিজন সচিবের সহিত বিভীষণ উহার উপ!নন! ক 

লাগিলেন! শাম্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ লোক ও কুশীলেরা আবনত 

মস্তকে প্রণাম করিয়? উনার নিকটে উপবিষ্ট হইল । রাম এই 

সমস্ত বাক্তিতে পরিরৃত হইয়া! ইন্দ্র অপেক্ষ!ও অধিক শোভা 

ধারণ করিলেন । এ পময় পুরাণজ্ঞ মহাঁআ্মারা ধর্মনৎত্রান্ত 

নুমধুর কথার প্রনঙ্গ করিয়া সকলকে প্রীত ক'রতে লাগিলেন । 
৫ 


প্রক্ষিগ্ত ৎম সগ। 


শ্াহে্টা (১০৮ 


রাম অগস্তাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোঁধন ! বালী ও জুগ্রী- 
বের পিতা খক্ষরজা, “কিন্ত উহাদের মাতা কে? এবৎ নিবাসই 
বা কোথায়? আর উহাদের বাদী ও সুগ্রীব এইরূপ নামই বা 
কেন হুইল 29 শুনিতে আমার একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হই- 
য়াছে, আঁপনি আনুপূর্তরিক সমস্তই কীর্তন করুন ! 

মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাঁজনৃ ! পুর্বে একদ? ধর্মপরায়ণ 
দেবর্ষধি নারদ পর্যটন প্রসঙ্গে আমার আশ্রমে উপস্থিত হন এব 
আমি তাহাকে বিধানানুসাঁরে সৎকার পুর্দক আসনে উপবেশন 
করাইয়া কৌতুহলক্রমে এই কথাই জিজ্ঞাসিলীম। ভিনি 
কহিলেন, তপোধন ! শুন। স্বর্ণঘয় আুমেকর সর্বদেবস্পু হনীয় 
মধ্যম শৃ্ষে পদ্মযোনি ব্রহ্মার শতযোজনবিস্তীর্ণ এক দিব্য সভ] 
আছে । তিনি এ সভায় নিয়ত অবন্থান করিয়। থাকেন | 
কোঁন এক সময় তিনি যোগাভ্যাস করিতে ছিলেন! যোগা- 
ভ্যাঁসকাঁলে তাহার নেত্রদ্য় হইতে অশ্রপাত হয়। তিনি 
তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করেন! লোঁক- 
অ্টা ত্রদ্ধা এ অশ্রজল নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা হইতে এক 


উত্তরকাণ্ড। ১৯৫ 


বাঁনর জন্মগ্রহণ করিল ! তখন ব্রহ্ম! উহ্থাকে প্রি বাঁক্ো 
আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, বানর ! এই দেখ, দেবগণের বাঁস- 
ভুমি বিস্তীর্ণ সুমেরু পর্বত! তুমি এই স্থানে ফলমুলাসী হইয়া 
নিয়ত আমার নিকটে অবস্থান কর। তুমি এইরূপে কিছুকাল 
আমার নিকট থাঁকিলে নিশ্চয় তোঁমার শ্রেয়োলাভ হইবে] 
তখন এ কপিরাজ অবনতমস্তকে দেবদেব বর্ষার পদে 
গ্রথাম করিয়া কহিল, আপনি ষেরর্প আজ্ঞা! করিলেন এক্ষণে 
তাহাই করিব! এই বলিয়া! এ বাঁনর হৃষ্টমনে ফলপুষ্পপুর্ণ 
অরণ্যে প্রবেশ করিল। সে তখায় পুষ্পচয়ন ফসভক্ষণ ও মধু- 
পান করিয়া বেড়ায় এধং প্রতিদিন সায়াছে পজাপতি ব্রদ্ষার 
সহিত সাক্ষাঁৎ করিয়া তাহার পাদমূলে ফলপুষ্পাদি উপহার 
দেয়। এইরূপ পর্যাটন প্রসঙ্গে বহুকাল অতীত হুইয়৷ গেল! 
একদণ এ বাঁনররাঁজ অতিম'ত্র ভূষ্টীর্ত হইয়। উত্তর জুমের- 
শিখরে গমন করিল । দেখিল, তথায় বিহগকুলসন্ক,ল শ্থচ্ছ-সলিল 
এক সরোবর আছে? সেএ সরোবরতীরে বসিয়! নানারপ 
গ্রীবাভঙ্গী করিতেছে এই অবসরে সহসা! জলমধ্যে আপনার 
মুখের প্রতিবিশ্ব দেখিতে পাইল! সে আপনার প্রতিবিত্ব 
দেখিয়! ভাবিল এই জলমধ্যে আমার কোন প্রবল শক্র আছে । 
এই দুষ্ট ক্রোধাবিউ হইয়া নিয়ত আমার অবমাঁনন! করি- 
তেছে? সরোবরই এই নির্ধবোধের গৃহ! সে মনে মনে এইরূপ 
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বিতর্ক করিয়া চপলতানিবন্ধন সরোবর মধ্যে ঝাপ দিয়া 
পড়িল এবং পুনর্বার তথা হইতে লীফাইয়া তীরে উঠিল! 
এ সময় সে সরোঁবরে অবগাহন নিবন্ধন আ্ীরূুপ প্রাপ্ত হই- 
য়াছে। উহার জঘনদ্বয় বিস্তীর্ণ, কেশজাল ক্কযুবর্ণ, মুখ মনে" 
হর .ও সহাস্য, স্তনরুগল স্থল ও কঠিন। এ ট্রৈলোক্য- 
সুন্দরী লাঁবণাময়ী' ললনা সরলা! লতার ন্যায়, অপদ্মা শরীর 
ন্যায় এবং নির্মল জ্যোত্স্ব(ওর ন্যায় সরোঁবরতীরে শোভা 
পাইতে লাগিল । উহাকে দেখিলে সকলেরই মন উন্মত্ত হইয়া 
উঠে। উহার রূপ দ্রেবী উমার ন্যায় অলোকগামান্য । সে দশ 
দিক উজ্জ্বল করিয়া! দাঁড়াইয়া! আছে এই অবসরে সু'ররাজ ইন্ত্র 
দেবদেব বর্ষার চরণবন্দনা করিয়া এ পথ দিয়] যাইতে ছিলেন 
এবৎ এ সময়ে ভুর্্যদেবও সমস্ত দিন পর্যটনের পর এ পথ দিয়া 
যাইতে ছিলেন ৷ ইহীরা মুগপৎ এ শুরসুন্দরীকে দেখিতে 
পাইলেন । উহাদের মন চঞ্চল হইয়! উঠিল। ভূজঙ্গের ন্যায় 
সর্ধাঙ্গ উত্তেজিত হুইল এবং অচিরাঁৎ ধৈর্যালোপ হইয়া 
গেল । 

অনন্তর ইন্দ্র এ নারীর মস্তকে রেত পরিত্যাগ করিলেন । 
কিন্ত রেত উহ।1কে না পাইয়া নিরৃত্ত ছইল | ইন্দ্রের বীষ্য 
অমোঘ । উহা 'হইতেই বানরপতির জন্ম ! বাল অর্থাৎ মন্ত- 
কের কশে রেতপ্থলন হুইয়াছিল এই জন্য তঙ্জাত পুত্রের নাম 


উত্য়কাণ্ড ১৯৭ 


বালী ছইল | পরে সুর্যাদেবও অনঙ্গের বশবত্তর্ণ হইয়া এ নারীর 
গ্রীবাদেশে রেত পরিত্যাগ করিলেন ৷ বেত গ্রীবাঁয় পতিত 
হইয়াছিল এই জন্য তজ্জাত পুত্রের নাম জুগ্রীৰ হইল | সুর্যর্য- 
দেবও এ নারীকে ভাল মন্দ কিছুই কহিলেন না ॥ তীহার 
অনঙ্গতাপ উপশমিত হইয়া! গেল । পরে ইন্দ্র বালীকে গুণ- 
গ্রথিত অক্ষয় স্বর্নহার" দিয়া স্থরলোঁকে প্রস্থান করিলেন এবং 
সূর্যযও সুগ্রীবের সকল কার্যে পবনতনয় হনুমাঁনকে একমাগ 
সহায় স্থির করিয়া অন্তরীক্ষে উপনীত হইলেন । 

পরে সেই রাত্রি অতীত ও সূর্য্য উদিত হইলে এ নারী 
পুনর্বার ধানররূপ প্রপ্ত হইল! উহার ডুইটী পুত্র মহাবল 
কামরূপী ও পিঙ্গলচক্ষু । সে উহাদিগকে অযৃতাস্থাদর মধু পান 
করাইল এবং উহাঁদিগকে লইয়া সর্বলোকপিতামহ ব্রন্মাঁর 
নিকট উপস্থিত হইলশ! ব্রক্ষা স্বপুত্র খক্ষরজাকে পুত্রদ্বয়ের 
সহিত উপস্থিত দেখিয়া! অতিশয় ছা হইলেন এবৎ উহাকে 
সাস্বনা করিয়! দেবদুতকে কহিলেন, দত! তুমি আমার 
আদেশে কিক্ষন্ধায় গমন কর। সেই পুরী অতি প্রকাণ্ড ফল- 
মূলবুল রত্তভুয়িষ্ঠ পণ্যত্্ব্যে পূর্ণ ও পবিত্র! তথায় চাতু- 
বর্ণে লোক বসতি করিয়া আছে। বিশ্বকর্থা আমারই 
নিয়োগে উহা নির্মাণ করিয়াছেন | এ পুরীতে বহুবাঁনরের বাঁস 1 
তোমর! তথায় গিয়া যুখপতি ও অন্যান্য ধানরকে আন্বান ও 
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সভাস্থলে সম্ভাষণ পুর্বক আমার এই পুত্র খক্ষরজাঁকে রাঁজ্যে 
অভিষেক করিয়া আইস! দর্শনমাঁত্র তাহারা এই ধীমানের 
যে বশব্তাঁ হইবে তদ্বিবয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

অনস্তর দেবদূত খক্ষরজাকে লইয়! কিক্িন্ধায় গমন করিল 
এবং বায়ুবেগে গুহায় প্রবেশ করিয়। ব্রহ্মার নিয়োগে উহাকে 
অভিষেক করিল । খ্রক্ষরজ। বিধানানুসারে সাত অর্চিত ও 
অলঙ্কৃত হইল । তাহার মস্তকে রাঁজযুকুট শোভা পাইতে 
লাগিল! সে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া হাষমনে সপ্তদীপা 
পৃথিবীর সমস্ত বানরের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিল । রাম! 
এই খক্ষরজ! বালী ও সুশ্রীবের পিতা এবং মান্তা'। এক্ষণে 
তোমার মঙ্গল হউক । বিনি এই বালী ও সুগ্রীবের উৎপত্তির 
কথ! কীর্তন করিবেন এবং বিনি শুনিবেন তাহার সকল কার্য 
নুসিদ্ধ হয় এবং তিনি সর্বদ| প্রফল থাকেন | 


প্রক্ষিপ্ত ২য় সগ। 


সম রটি () 


মহারাজ রাম ভ্রাভৃগণের সহিত মহর্ধ অগস্ত্যের নিকট 
এই পৌধরাণী কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্যিক হইলেন | কহিলেন, 
তপোঁধন ! আমি আপনার প্রসাদাৎ এই পবিত্র কথ' শ্রবণ 
করিলাম! ইন্দ্র ওনুর্যয ইহাঁরাই বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়। 
ছিলেন, কি আশ্চর্য্য ! ্‌ 

অনস্তর মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাঁজন্‌ ! পুর্বে ষে নিমিত্ত 
রাবণ সীতাঁকে হরণ করিয়াছিল আমি তাহা কীর্তন করিতেছি 
শবণ কর। পুর্বে সত্যযুগে একদ] রাবণ স্থতেজঃ-প্রচ্্ব লিত স্ুরয্য- 
সঙ্কাশ সত্যবাদী সনৎ্কুমাঁরকে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিয়া 
কতাঞ্জীলিপুটে কছিল, ভগবন্‌ ! দেবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বলবান কেট তাহার! কাহাঁকে আশ্রয় করিয়। যুদ্ধে শত্রজয় 
করিয়া থাকেন? ত্রাঙ্মণেরা কাহার উদ্দেশে নিয়ত যাগষজ্ঞ 
করেন £ এবং যোগিগণ কাহাঁকেই বা ধ্যান করিয়। থাঁকেন ? 
আপনি সবিস্তরে ইহা কীর্তন করুন| 

তখন সনৎ্কুমার ধ্যাঁনবলে রাঁবণের অভিপ্রায় বুঝিতে 
পাঁরিয়া স্বেহভরে কহিলেন, বস! শুন। নারায়ণ হরি সমস্ত 
জগতের, পতি! আমরণ তাহার উৎপত্তির কথা জাঁনি না! 


১ ০০ রামায়ণ 


দেবাঁনগুর সকলেই নিয়ত তাঁহার নিকট প্রণভ হইয়া আছেন । 
হার নাভিদেশ হইতে জগত্প্রভু ব্রদ্ধার জন্ম! তিনি এই 
চরাচর বিশ্ব সৃষ্ট করিয়াছেন! দেবগণ সেই হরিকে আশ্রয় 
করিয়া যজ্ঞে বিপিপুর্দক অমৃত পান এবং তভাহাকেই অর্চনা 
করিয়া থাকেন । যোগিগণ পুরাণ বেদ ও পঞ্চরাত্র দ্বারা তাহার 
জ্ঞানলাভ পূর্বক তহাঁকে ধ্যান এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বার! নিয়ত 
তাহার পুজা করেন। তিনি দৈত্য দানব ও রাক্ষম প্রভৃতি 
সুরশক্রগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া থাকেন এবৎ সকলের দ্বারা 
পুঁজিত হন! 

রাক্ষপরাজ রাবণ প্রণাম করিরা পু্র্বার জিজ্ঞ'সা করল, 
তপোথধন ! যে সমভ্ত দৈতা দানব ও রাঁক্ষন হরির হস্তে বিনষ্ট 
হয় তাহাদিগের কিরূপ গতিলাঁভ হইয়া থাকে? সনত্কুমার 
কহিলেন, দেবতার হস্তে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয়। পরে পুণ্য 
ক্ষয়ে স্বর্গভ্রষট হইলে ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়া! থাঁকে। জীবের 
পুর্বজন্মসঞ্চিত পাপ পুণ্যে জন্মলাভ করিয়া! সুখ ছুঃখ ভোগ 
করে। ভ্রিলোকীন।থ চক্রধারী হরি যাভাঁকে বিনাশ করেন সে 
তাহার নিকেতনে স্থান পায়! দেখ তাহার ক্রোধও বরের তুল্য? 

রাঁবণ সনৎকুমারের মুখে এই কথা শুনিরা অতিশয় বিস্মিত ও 
সন্তষ্ট হইল! মনে "করিল আমি কিরূপে বুদ্ধে হরির হস্তে মরিব | 


প্রক্ষিপ্ত ৩য় স্গ 


স্পা 


রাঁবগ এইরূপ চিন্তা করিতেছে ইত্যবসরে সনৎকুমীর গুন- 
র্বার কহিলেন, রাবণ! তোমার যেক্পপ অভিপ্রায় অবশ:ই। 
তাঁহা ঘটিবে, তুমি সুখী হও এবং কিয়ৎ কাঁল অপেক্ষা কর | 

রাঁবণ কহিল, তপোঁধন ! হরির শ্বরূপ কিরূপ ? সনৎকুমার 
কহিলেন, রাবণ ! শুন আঁমি সমস্তই কহিতেছি! সেই হরি 
সর্বব্যাপী অব্যক্ত সুক্বম ও নিত্য । তিনি চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত 
হইয়া আছেন। তিনি ভুলোক ছ্যালোঁক পাতাল পর্স'ত বন 
নদনদী ও গ্রাম নগর সর্বত্রই আছেন। তিনি ওক্কার সত্য 
সাবিত্রী ও পৃথিবী! তিনি ধরাঁধরধাঁরী দেব অনন্ত! তিনি 
দিবা ও রাত্রি তিনি উভয় সন্ধ্যা এবং চত্দ্র ও হুর্য্য। তিনি 
কাল অশ্মি বায়ু ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র ও জল । তিনি জ্বলভেছেন। 
ও শোভা পাইতেছেন। তিনিই ক্রীড়া করিতেছেন! তিনিই 
লোকের সৃষ্টি সংহার ও শাঁসন করিতেছেন! তিনি অবিনাশী 
লোকনাথ পুরাঁণপুরুষ ও বিশ্বনাঁশক ॥ রাবণ ! অধিক আর 
কি বলিব এই চর'চর বিশ্বে একমাত্র তিনিই বিরাজিত আছেন। 
সেই নীসোঁৎ্পলের ন্যায় শ্যামবর্ণ হরি পন্মপরাগ্নবৎ পীত 

২৬ 


২.০, রামায়ণ 


বস্ত্র বর্ধীকাঁলীন বিছ্ু্ন্ডিত নীল মেঘের ন্যাঁয় শোভিত হই- 
তেছেন | তিনি পদ্মপলাঁশলোঁচন ! ভীঁহাঁর বক্ষ ভ্রীবংসলাঞ্চিত 
ও শশা ্শোভিন | সংগ্রামজপিণী লক্ষী মেঘযধো বিছ্ুতের 
নার নিয় ভ.পার দেহ হত কহিয়। ভাহেল সুহানুর 
পন্নণ কেই উহাকে দেখিত পায় না, নিন বালাকে কপা 
হরেন মেই তাহাকে দেখতে পায়? বৎস! যজ্ভকল সঞ্চিত 
তপ ও দানে ভাহার দর্শন লাভ হয় না, যে ব্যক্তি ভীহাঁর 
ভক্ত, যিনি তপ্গীত প্রাণ, যাহার চিত্ত ভাভীতে আসক্ত এবং 
যিনি তৎ্পরাষণ, ভিনিই জ্ঞানবলে নিষ্পাপ হইয়! ভীহকে 
দেখিতে পাঁন। রাবণ! এক্ষণে সেই'হরিকে যদি দেখিবার 
ইচ্ছ1! থাঁকে তো করতেছি শুন! সভ্যঘগ অতীত ও ত্রেতাষুগ 
উপস্থিত হইলে তিনি দেব মনুষোর হিভার্থ রাঁমমূর্তিতে জন্ম 
গ্রহণ করিবেন। পৃথিবীকে ইক্ষাকুবংশে দশরথ নামে 
এক রাক্তা হইবেন! রাম নাঁমে তাঁহার এক পুত্র জন্মি- 
বেন) তিনি তেজন্বী বুদ্ধিমান মহাবাঁহু ও মহাপত্ব | তিনি 
ক্ষমীগুণে পৃথিবী তুল্য এব যুদ্ধে কঠোর হুর্য্যের ন্যায় শক্র- 
পক্ষের নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইবেন । হরিই সেই রাম। তিনি 
পিতৃনিয়োগে ভ্রাতা লক্ষমণের সহিত দণ্ডকাঁরণ্যে বিচরণ করি- 
বেন। সীতা! ভাহার পত়ী | দেবী লক্ষমী শীতারূপে রাজ! 
জনকের কন্যা হইয়! পৃথিবী হইতে উদ্খিত হইবেন। সীত 


উত্তরকাণ্ড। ২০৩ 


অতি সুলক্ষণা ও অপ্রতিমরূপা ! তিনি চন্দ্রের প্রভার ন্যায় 
এবং দেহের ছায়ার ন্যায় রামের অন্ুগত। এ সাধ্বী অতি- 
সুশীল! সদাচাঁরা গুণবতী ও ধীরম্বভাবা। তিনি সুর্যের 
রশ্মির ন্যায় এবং অদ্বিতীয় মূর্তির ন্যায় অবস্থিত ॥ রাঁবণ! 
এই আমি তোমার নিকট সেই অবিনাঁশী নিত্য পুরুষের সম- 
স্তই কীর্তন করিলাম । 

রাবণ সনগ্কুমারের মুখে এই কথা শুনিয়া নারায়ণের 
সহিত বিবেপ বাপনাঁয় চিন্তা করিতে লাঁগিল। তাহার 
চক্ষু নিস্মুরে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে হর্বভরে ঘন ঘন শির- 
শ্চালন করিতে প্রবুস্ত হইল ॥ অনন্তর রাঁম বিম্ময়বিক্ষার- 
লোচনে গরম জ্ঞানী অগস্ত্যকে কহিলেন, তপোধন ! আপনি 
এই পুরাতন কথ1 আরও কীর্তন করুন! শুনিবার জন্য আমার 
একান্ত কৌতৃহল উপগ্ছেত হইয়াছে । 


প্রক্ষিপ্ত ৪র্থ সর্গ। 


থাক (৮০ 


তখন মহর্ধি অগন্ত্য রামকে কহিলেন, গুন ! এই বলিয়া 
তিনি 'প্রাতমনে উপক্রাস্ত কথার অবশেষ যথাঁষথ কহিডে 
লাগিলেন, রাঁজন্‌ ! জুরাত্মা রাবণ এই হরির সহিত বিরোধ 
করিবার জন্যই জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়াছিল পুর্বে 
দেবধি নারদ সুমেক পর্বতে এই কথা কীর্তন করিয়। ছিলেন । 
ভিনি দেব গন্ধব্ব সিদ্ধ ও খষিগণ সমক্ষে হাস্যমুখে এই কথা 
ক(:য়াছিলেন। রাজন! তুমি এক্ষণে সেই পাপনাঁশক কথা 
শ্রবণ কর! দেব গন্বর্কেরা এই কথা শুনয়৷ হর্ষোৎফুল্ নেত্র 
দেবর্ধি নারদকে কহিয়া ছিলেন যিনি এই কথা গুনাইবেন বা 
ভক্তি পূর্বক শুনিবেন তিনি পুত্রপৌত্রে পরিরৃত হইয়া খর্গে 
পুজিত হইছেন । 


প্রক্ষিপ্ত €ম সর্গ | 


স্পা ০০ 


রাবণ বীর রাক্ষসগণের সহিত জয়লাভার্থ পৃথিবীতে পর়্্যুটন 
করিতেছিল ৷ সে দৈত্য দানব রাঁক্ষসের মধ্যে যাহাকে অধিক 
বল শুনিতে পায় তাহাকেই বলগর্কে ফুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া 
থাকে! এইরূপ পর্যাটনপ্রসঙ্গে একদা দেখিল দেবর্ধি নারদ 
মেঘপৃষ্ঠস্থ দ্বিতীয় হূর্য্যের ন্যায় ব্রন্মলোৌক হইতে প্রত্যাগমন 
করিতেছেন । রাঁবণ 'প্রীতমনে উহার সম্্রহিত হইল এবং 
তাহাকে অভিবাদন পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, তপোখন ! 
আপনি ব্রহ্মলোঁক পর্য্যস্ত অনেক লোকই দেখিয়াছেন।? এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা করি কোন্‌ লোকে মন্নুষরা অপেক্ষাকৃত বলবান, 
আমি তাহারদ্দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সংকণ্প করিয়াছি | 

দেবর্ষি নারদ মুহ্র্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাঁজ ! 
ক্ষারোদ সমুদ্রের নিকট শেতদ্বীপ আছে। তুমি যেরূপ বলবীর্ষ্যের 
অনুসন্ধান করিতেছ আমি এ দ্বীপের মন্নুষাকে সেইরূপই 
দেখিয়াছি! তাহার] মহাকায় মহাবীর্য্য ধৈর্য্যশীল ও চত্দ্রবহ 
ঘবল। তাহাদের কণ্ঠন্থর ঘনগর্জনের ন্যায় গভীর এবং বাহু- 
যুগল অর্গলাঁকার | 


২০৬ রামায়ণ 


রাবণ কহিল, প্রভো! ! শেঁতদ্বীপে এইরূপ মহাবল মনুষ্য- 
দিগের কি প্রকারে জন্ম হইল? কি স্থুত্রেই বা তথায় তাহা- 
দিগের বসবাস ? আপনি করস্থিত আমলক ফলের ন্যায় সমস্ত 
জগৎ নিয়ত দর্শন করিয়। থাকেন । এক্ষণে এই কথা কীর্তন 
করিয়া আমার কৌতুহল চরিতার্থ ককন ! 

নারদ কহিলেন, রাক্ষমরাজ! এ সকল মনুষ্য অনন্য 
মনে নাঁরায়ণের আরাধনা করিয়া থাকে! উহার তৎ্পরায়ণ 
তদাসক্তচিত্ত ও তদীতপ্রাণ । উহার] একান্ত ভাবে তাহার 
অনুগত বলিয়। শ্বেতঘীপে বসবাস লাভ করিয়াছে? চক্রধারী 
নারায়ণ হরি শার্গ ধনু আকর্ষণ পুব্বক 'যাহাকে বিনাশ করেন 
তাঁহার বাস ত্বর্গলোকে 1 বন! বাগযজ্ঞ দান সংযম ও 
তপোবলে এ ম্বর্গলোক লাভ হয় না । 

তখন রাবণ দেবর্ষধি নারদের এই কথা শুনিয়। বিল্ময়ভরে 
বহুক্ষণ চিন্তা করত স্থির করিল আমিনারায়ণের সহিত মুদ্ধ 
করিব । পঁরে সে নারদের অনুজ্ঞাক্রমে শ্বেতদ্বীপে যাত্রা করিল। 
দেবর্ধি নারদ কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করত এই 
পরমাশ্তর্ধয বাঁপার দর্শন করিবার মানসে শীঘ্র শ্বেতদীপে 
যাত্রা করিলেন। এই ব্রাহ্মণ কেলিপ্রিয় ও মুদ্ধোৎ্সাহী | 
রাঁবণ বনহুসৎখ্য রাক্ষসের সহিত সিংহনাদে দশ দিক প্রতি- 
ধ্বনিত করিয়া শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইল । নারদও উত্তীর্ণ হই- 
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লেন । এ দেবছুর্লভ দ্বীপের তেজে রাঁবণের রথ বায়ুবেগে আহত 
হইয়া পবনভরে মেঘ যেমন অস্থির" হয় তদ্রপ অস্থির হইয়া 
উঠিল। রাঁবণের সচিবগণ এ ছুর্দর্শ দ্বীপ দেখিবামাঁত্র অতিমাত্র 
ভীত হইয়া! কহিল, রাক্ষসরাজ ! আমরা বিমেহিত হুইয়াছি, 
আমাদের সংজ্ঞা বিলুপ্ত! মুদ্ধ করা দুরে থাক তামরা এক্ছলে 
তিষ্ঠিতেও পারিলাম না! এই বলিয়া উহ্বারা তথা হইড়ে 
পলায়ন করিল | রাঁৰণও এ হ্বর্ণালঙ্কত পুম্পক রথ পরিত্যাগ 
করিল এবং ভীমরূপ পরিগ্রহ করিয়া একাকী শ্বেতদ্বীপে প্রবিষ্ট 
হইল । প্রবেশকালে সহসা বহুসংখয নারী উহাকে দেখিতে 
পাইল এবৎ এ সমস্ত নারীর মধ্যে এক জন হাঁস্যমুখে রাবণের 
করগ্রহণ পূর্বক জিজ্ঞাদিল, তুমি কি জন্য এই শ্বেতদ্বীপে 
আসিয়াছ? কাহার পুত্র? এবং কেই বা তোমায় এই স্থানে 
প্রেরণ করিল ? রাবণ ক্রোধাবিউ হইয়া উহাকে কহিল, আমি 
মহর্ষি বিশ্রাবার পুত্র, নাম রাঁবণ। আমি যুদ্ধার্থ এই দ্বীপে 
আইলাম, কিন্ত আমাঁর সহিত যুদ্ধ করিবে এমন ত কাহাঁকেই 
দেখিতেছি না। 

তখন ছুরাআা রাবণের এই কথা শুনিয়া এ সমস্ত যুবতী 
মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া ,উঠিল এবং তশ্বধ্যে এক জন ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়। বাঁলকবৎ অবলীলা ক্রমে রাবণের কটিদেশ ধরিয়া সখী- 
দিগের মধ্যে ঘুরাইতে লাগিল | কহিল, দেখ সখি! আমি 
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একটা কীট খরিয়াছি। ইহার মুখ দশটা, হস্ত বিংশতিটা, 
এবৎ বর্ণ গাঁ কজ্জলের কৃষ্ণ! তৎকাঁলে রাবণ হস্ত হইতে 
হস্তান্তরে নিক্ষিপ্ত এবং অনবরত ঘুরিতেছে । পরে এ ধীমান 
এইরূপে ভ্রাম্যমান হইয়া ক্রোথভরে এক জনের হস্ত দংশন 
করিল.। নারী তৎক্ষণাৎ এ কীটিকে পরিত্যাগ করিয় দংশন- 
জ্বালায় হাত নাঁড়িতে লাগিল । তখন আর একটী নারী 
রাঁবণকে লইয়া আকাশে উদ্খিত হইল । রাবণ ক্রোধভরে 
উহাকেও নখ দ্বার বিদীর্ণ করিল? এ নারী নখরাঘাতে 
ব্যথিত হইয়া উহ্থাকে ফেলিয়া দিল। রাঁবণ ভয়ার্ত হইয়। 
বজবিদীর্ণ গিরিশিখরের ন্যায় সমুদ্রে পড়িল! ফলত শ্বেত- 
দ্বীপের যুবতীগণ এইরপে উহাকে ধরিয় ইতস্তত ঘুরাইয়া ছিল | 
এ অময় দেবর্ধি নারদ শ্্রীহস্তে রাঁবণের এইরূপ অবমানন] 
দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং অউহাস্য সহকারে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন! রাম! এ ছুরাত্মা রাঁবণই তোমার 
হস্তে মৃত্যু কামন। করিয়া সীতাঁকে অপহরণ করিয়াছিল | তুমি 
শঙচক্রগদাধারী নারায়ণ? ঘকন দেবতাই তোমাকে নম- 
ক্ষার করেন! তোমার হস্তে শাঙ্গধন্ন পন্ম ও বজ্ীস্ত্র এবং 
বক্ষে জ্রীবৎ্সটিহ্বী; তুমি পদ্বনাভ হ্ৃষাকেশ মহাঁযোগী ও 
ভক্তগণের অভয়প্রদ । তুমি রাঁবপবিনাশ উদ্দেশে মনুব্যমূর্তি 
পরিগ্রহ ক:রয়াছ। তুমি যে স্বয়ং নারায়ণ ইহা কি নিজে 
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জান না? এক্ষণে তুমি আপনাকে আপনি স্মরণ কর! ত্রদ্ধ 
কহিয়াছেন, তুমি গুহ্য হুইতেও গুহ্যা। তুমি ত্রিগুণ ও ত্রিবেদী, 
তুমি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল ব্যাপিয়া আছ, ভূত ভবিষাৎ ও বর্ত' 
মানে তোমারই কার্ধ7, তুমি অসুরনাশক 1 তুমি ত্রিপদে ভ্রিলোক 
আক্রমণ করিয়াছ?॥ তুমি বলিকে বন্ধন করিবার জন্য দেবী 
অদ্দিতির গর্ভে বাঁমন রূপে জন্বিয়াছিলে ॥ এক্ষণে তৃমি লোকের 
প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন উদ্দেশে মনুষ্যমুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। 
রাজন! তোমার বাহুবলে দেবকার্ধয সাধন হইয়াছে । রাবণ 
সবংশে বিভ্ুষট ! দেবতা ও খষিগণ যাঁর পর নাই সম্ভষ্ট হই: 
য়াছেন। তোমারই প্রনাদে সমস্ত জগৎ নিক্ষণ্টক॥ সীতা স্বয়ং 
লক্ষী । তিনি তোমারই জন্য রাজা! জনকের গৃহে ভূতল হইতে 
উত্থিত হইয়া, ছিলেন! , রাঁক্ষসেরা লঙ্কাঁয় উঠাঁকে মাতার ন্যায় 
রক্ষ। করিয়াছিল । 

রাম! এই আমি তোমার নিকট রাবণের বৃতাস্ত কীর্তন 
করিলাম | দীর্ঘজীবি দেবধি নাঁরদই আমাকে এইরূপ কহিয়। 
ছিলেন । সনৎকুমার রাঁবণকে যেরূপ উপদেশ দেন সে অবিলঙ্গে 
তদনুরূপ কার্য করিয়াছে । বিদ্বান ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাক্মণ- 
গণের নিকট এই ব্যাঁপার কীর্তন করিলে শ্রার্ধে যে অক্ষয় অন্ন 
প্রদণ্ত হয় তাহ। পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করে ! 

অনন্তর রাঁম এই অত্যাশ্চ্যয কথা শ্রবণ করিয়া জ্বাতৃগণের 
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সহিত অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন? জুগ্রীবাঁদ্দি বানর; বিভীষণ 
প্রভৃতি রাক্ষস, অমাত্যগণের সহিত রাজ? এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য ও ধার্ম॥ খুঁড্র সকলেই বিশ্মিত ও হট হইলেন । ভ- 
কালে সকলে নির্ণিমেষ লোচনে রামকেই নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন | 

পরে মহর্ষি অগন্ত্য কহিলেন, রাজন্‌ ! এক্ষণে আমর] চলি- 
লাম। এই বলিয়! তাহারা পূজিত হুইয়। শ্বন্য স্থানে প্রস্থান 
করিলেন । 


অফত্রিংশ সগ। 


স্্থাহটি-০, 


এইরপে মহারাজ রাম প্রতিদিন পুর ও জনপন্দবাঁসী ্‌ 
প্রজাবর্গের সমস্ত কার্ধ্য পর্যালোচনা পূর্বক কাঁলযাপন 
করিতে লাঁগিলেন। কিয়দ্দিবব অতীত হইলে তিনি মিথি- 
লাধিপতি জনককে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্ধ্য! আপনি 
আমাঁদিগের একমাত্র অটল আশ্রয় । আপনিই আমাদিগকে 
পালন করিতেছেন, আমি আপনারই কঠোর তেজোবলে 
রাঁবণকে পরাঁজর করিয়াছি । ঈক্ষাকুবংশীয় ও নিমিবংশীয়- 
দিগের সম্বন্ধদনিত প্রীতির পরিচ্ছেদ নাই । এক্ষণে আপনি 
ম্প্রদর্ত ধনরত্ু উপহার লইয়া হ্বরাঁজ্যে প্রস্থান ককন ! তরত 
আপনার সাহায্যার্থ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবেন। 

তখন রাজর্ধি জনক কহিলেন, ব্স ! এক্ষণে আমার 
হরাঁজ্যে প্রস্থান করা আবশ্যক । আমি তোমায় দেখিয়। 

ত হুইলাম। তুমি যে সমস্ত রত্ব আঁমাঁর জন্য সঞ্চয় করি- 
যাছ আমি তৎ্সমুদায় আমার কন্যাদিগকে দিলাম? এই 
বলিয়া রাজর্ষি জ্বনক ব্বরাজ্যে প্রস্থ(ন করিলেন! অন্তর রাম 
সাবনয়ে মাতুল যুধাঁজিৎকে কহিলেন, রাজন! এই রাজা, 
আমি, লক্ষ্মণ ও ভরত সমস্তই আপনার অধীন, আপনি 
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আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়? এক্ষণে বৃদ্ধ কেকয়রাঁজ আঁপ- 
নাকে না দেখিয়া কট পাইবেন, অতএব আমার ইচ্ছা 
অপনি অদ্যই মৎপ্রদত্ত ধনরত্ব উপহার লইয়| শ্বরাজ্যে প্রস্থান 
করুন। প্রশ্থানকাঁলে লক্ষমণ আপনার পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ ষাঁই- 
বেন! এই বলিয়া রাম তাহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন! 
মুধাজিৎ কহিলেন,র জন্‌ ! থনরত্ব তোঙারই থাক্‌, এই বলিয়া 
তিনি রামকে প্রদক্ষিণ পূর্দক অস্গুরবিনাঁশের পার ইজ্দ্র যেমন 
বিষুর সহিত প্রস্থান করিয়া! ছিলেন তদ্রুপ লক্ষ্মণের সহিত 
প্রস্থান করিলেন! অনস্তর রাঁম কাঁশিরাঁজ বয়স্য নির্ভয় 
প্রতর্দনকে আলিঙ্গন পুর্ধক কহিলেন, সখে! তৃমি যুদ্ধসাহা- 
(যার নিমিত্ত ভরতের সহিত বিস্তর উদ্যোগ করিয়ছিলে, ইহা! 
দারা আমার প্রতি শীতি ও সৌছদ্যের যথেউ পরিচয় প্রদান 
কর হইয়াছে! এক্ষণে তুমি প্রাকাঁরবে্টিত তোঁরণসম্পন্ন 
স্বভুজবলে রক্ষিত রমণীয় কাঁশীপুরীতে প্রস্থান কর। এই বলিয়। 
রাম আঁসন হইতে উদ্খিত হইয়। উহ্ীকে গাঢ় আলিঙ্গন করি- 
লেন। অনন্তর কাঁশিরাজ প্রতর্দন প্রশ্থান করিলে রাম তিন শত 
রাজাকে সহাস্যমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, রাঁজগণ! আপ- 
নার! স্বমহিমায় আমার প্রতি অটল প্রীতি রক্ষ। করিয়াছেন | 
আপনার! মহাত্মা) ধর্ম ও সত্য নিয়তই আপনাদিগকে আশ্রয় 
করিয়া আছে । আপনা!দগের মহান্ভাবতা ও তেজেই দুরাত্মা 
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নির্বোধ রাঁবণ সপরিবারে বিন হইয়াছে, তদ্দিষয়ে আমি 
উপলক্ষ্য মাত্র! ভ্রাতা ভরতের প্রয্কে আপনারা এস্থাঁনে 
সমবেত এবং জানকীর অপহরণ সংবাদে যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্তও 
হইয়া ছিলেন । এক্ষণে বহুদিন অতীত হুইল আপনার! আঙি- 
য়াছেন। আমার ইচ্ছা আপনারা প্রস্থান করুন। তখন 
রাঁজগণ পুলকিত হইয়! কহিলেন, রাজন. ! আমাদিগে 
সৌভাগ্য যে আপনি বিজয়ী হইয়াছেন ! রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও 
জাঁনকীর উদ্ধার করিয়াছেন?! এই আমাঁদিগের সকল কাঁম- 
নার ঞরষঠ কামনা, এই আমাদিগের সকল প্রীতির উৎক্কষ্ট 
প্রীতি যে আমরা আপনাকে হতশক্র ও বিজয়ী দেখিলাম 
আপনি যে আমাদিগকে প্রশংসা করিতেছেন ইহ! আপনার মহু- 
তর সমুচিত, কিন্ত আপনি সকল প্রকাঁর প্রশংসার পাত্র হই- 
লেও আমর! আপনার ন্যায় এইরূপ প্রশংস। করিতে জানি না। 
এক্ষণে আমর! আপনার অনুমতি লইতেছি, স্বন্ব স্থানে চলিলাম, 
আপনি সততই আমাদিগের ছাদয়স্থ, আঁমর1ও আপনার ছাদ- 
যস্থ হইতে পারি এইরূপ প্রীতি ষেন আমাঁদিগের উপর থাকে! 
রাম কহিলেন অবশ্য ভাহাই হইবে । এই বলিয়? তিনি উহ্া- 
দিশের যথোচিত সমাদর ও পুজা করিলেন। রাজগণও গমনে 
একান্ত উৎসুক হুইয়৷ হৃধমনে স্বন্ব দেশে প্রস্থান করিলেন | 
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মহীপালগণ হস্তাস্বে পৃথিবীকে কম্পিত করিয়! তথা হইতে 
যাত্রা করলেন | রামের লঙ্কাঁসমরে সাহায্য করিবার জন্য ভর- 
তের আজ্ঞাত্রমে বু অক্ষেখছিণী সেন? সমবেত হইয়াছিল 
রাজগণ প্রস্থানকালে বলগর্বে কহিতে লাগিলেন, আমরা 
রামের শক্র রাঁবণকে যুদ্ধস্থলে পাইলাম না। ভরত যুদ্ধশেষে 
অকারণ আমাদিগকে আনিয়াছিলেন! যদি আমরা পুর্বে 
আমিভাম তাহা হইলে রাম ও লক্ষমণের বাহুবলে রক্ষিত 
হইয়া নিশ্চয় রাক্ষলবধ করিতে পারিতাম। আঁমর1 সমুদ্রপাঁরে 
নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতাঁম ! রাজগণ এইরূপ ও অন্যান্য রূপ নানা 
কথার প্রসঙ্গ করিয়। হাষমনে ম্বন্থ রাঁজো প্রস্থান করিলেন ॥ 
ইঙাদিগের রাজ্য ধনধানাপুর্ণ সমৃদ্ধ ও সুপ্রনসদ্ধ। ইহারা 
অক্ষত দেহে উপস্থিত হইয়া রামের প্রীতি সম্পাদনার্থ নানারূপ 
উপহার প্রদান করিলেন! অশ্ব, যান, রত্ব, মদোঁৎ্কট হস্তী, 
উৎ্কুষট চন্দন, মহামুল্য আভরণ, ম।ণমুক্ত1 প্রবাল, সুন্দরী দাসী 
ছাগ, মেষ ও রথ প্রচুর পরিমাণে উপহার দিলেন! ভরত 
লন্ষমণ ও শক্রত্প তৎসগুদ য় লইয়! অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করি- 
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লেন এবং আপিয়! রামের হস্তে সমস্তই দ্রিলেন ৷ রাঁম এ সকল 
রত্ব লইয়! হৃষ্টমনে 'কৃতকর্মা সুগ্রীব, বিভীষণ, অন্যান্য রাক্ষস ও 
যাহাঁদিগের সাহাঁষ্যে লঙ্কার যুদ্ধে জয় লাভ হইয়াছে সেই সকল 
বানরকে প্রদান করিলেন । তখন বানর ও রাক্ষসের রামের 
প্রদত্ত রত্ব লইয়া! কেহ মন্তকে কেহ হস্তে ধারণ কিল! অনন্তর 
কমললোচন রাম অঙ্গন ও হনুমানকে ক্রোঁড়ে লইয়। সুগ্রীবর্কে 
কহিলেন, কপিরাজ ! এই অঙ্গদ তোমার নুপুত্র এবং হনুমান 
তোমার মন্ত্রী। ইহারা উভয়েই আমার হিত্তসাঁধনে নিযুক্ত ও 
া্ত্রী | খক্ষণে ইহাদিগকে সৎকার করা আবশ্যক এই বলিয়া 
ভিনি স্বদেহ হইতে সমস্ত আভরণ উন্মোচন পূর্বক এ ছুই বীরকে 
পরাইয়া! দিলেন । পরে তিনি নীল, নল, কেসরী, গন্ধমাঁদন, 
কুমুদ,খ সুষেণ, পনস, মৈন্দ,. দ্বিবিদ, জাম্ববান, গবাক্ষ, বিনত, 
ধু, বলীমুখ, প্রজজ্য, সন্াদ, দরীমুখ, দধিমুখ ও ইন্দ্রজান্ু এই 
সকল মহাঁবল যুখপতিকে সতৃষ্ নয়নে নিরীক্ষণ পুর্ববক মধুর 
কোমল বাক্যে কহিলেন, তোমরা আমার সুহৃদ, আমার দেহ 
এবৎ আমার ভ্রাতা ! তোমরাই আমাকে বিপদ্দ হইতে উদ্ধার 
করিয়াছ | ধন্য আুগ্রীব, তিনি তোমাদিগের ন্যায় বন্ধুলা 
করিয়াছেন । এই বলিয়া রাঁম উহাদিগকে মর্যাঁদানুসারে অল- 
স্কার এবং মহামুল্য হীরক প্রদান করিলেন । বাঁনরেরা জুপন্ধী 
মধুপান এবং সুসংক্ষুত মাংস ও ফলমুল ভক্ষণ পূর্বক তথায় 
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সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল । এইরূপে কএক মাস 
অতীত হইয়া! গেল, কিন্ত রামের প্রতি প্রীতি ও তক্তিনিবন্ধন 
উহ? যেন সকলের মুহুর্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল) রামও 
এ সকল রাক্ষস বানর ও ভল্ল,.কগণের সহিত পরম সুখে কাঁল- 
ক্ষেপ করিতে লাখিলেন। এইরপে দ্বিতীয় শিশির কাল 
অতীত হইল । 


চত্বারিংশ নর্গ 


সস 


একদা! রাম সুগ্রীলকে কহিলেন, সৌধ ' উনি এক্ষণে দেব- 
গিণেরও ছু ক্রমগাঁযর কিকিন্ধা নগতীতে যাও এবং অম।ভগঞ্া।র 
স.হত নিক্ষ্টকে রাঁজাভোনকর। তুমি পরম প্রাতির কে 
অঙ্গদকে দে.খও এবং হহুমান, মনঠাবন নল, গযে।, তা, 
কমু, ছুন্দ নীল, বার শতবটি, মৈন্দ দ্বিবদ. গশগ, গবাক্ষ, 
গবয়, শরভ, খক্ষরাজ জান্ষবান, গন্ধমাদন, খষভ, লুপাঁটল, 
কেসরি' শরভ, শুন্ত শঙ্চুড' এবং আর আর যে সমস্ত বানর 
আমার সাহ্াধ্যার্থ প্রাণপণ করয়াছিলেন তুমি তাহাদিগকে 
প্তির চক্ষে দেখিও, কদাচ ভাহা'দগের কোন অপকাঞ্ধ করিও 
না! রাম কপিরাঁজ সুগ্জীবকে এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ 
তাহাকে আ।লঙ্গন পূর্বক মধুর বাক্যে বিভীষণকে কহিলেন, 
রাক্ষসরাঁজ ! তুমি গিয়া ধর্মানুসাধে লঙ্কা শাসন কর। ভ্রাতা 
কুবের রাক্ষনপুরবাঁপী ও আমরা সকলেই তোমাকে ধর্মজ্ঞ বলিয়। 
জান । তুমি কদাচ অধর্শবুন্ধি করিও না, বুদ্ধিমান রাজারই 
রাজভোগ হয়। এক্ষণে নির্বিদ্ে প্রন্থান কর, তুমি প্রীতি 
সহকারে সুগ্রীবের সহিত আমাকে নিয়তই ম্মরণে রাখিও । 
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তখন বাঁনর ভল্লক ও রাক্ষসেরা রামের এই সমস্ত কথা 
শুনিয়া তাহাকে সাধুবাদ পুর্বক পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে 
লাগিল ৮ কহিল, রাজন! ভেোমার বন্ধ বল ও প্ররুতি- 
মাধুর্য ব্রহ্মার ন্যায় অনোকিচ। হনুমান প্রণাম করিয়া কাহ- 
লেন, রাঁজন্‌ ! তোমার প্রতিই যেন নিয়ত আমার উৎ্কুউ 
প্রীতি ও ভক্তি থাঁকে, মনের ভাঁব যেন আঁর অন্যত্র না যায় । 
যাঁব পৃথিবীতে রাম-কথা থাকিবে তাবৎ যেন আমি জীবিত 
থাকি। তোমার এই দিব্য চরিত অপ্নরা সকল যেন নিয়ত 
আমায় শ্রবণ করায় । আমি তোমার এই চরিত-কথ' শুনিয়া 
বাঁযু যেমন মেঘকে দূর করিয়া দেয় তদ্রপ তোমার অদর্শন- 
জনিত উৎকণ্ঠা দুর করিৰ | 

তখন রাম উৎকৃষ্ট আসন হইতে গাত্রোথান পুর্ববক হনু- 
মানকে আলিঙ্গন করিয়া স্সেহভরে কহিলেন, বীর ! তোমার 
যেরূপ অভিপ্রায় নিশ্চয় তাহাই হইবে যদবধি এই জীবলোকে 
আমার চরিত-কথ! থাঁকিবে তাঁবৎ, তোমার শরীর ও কীর্তি 
স্থায়ী হইবে । 'যদবধি এই সমস্ত লোঁক থাঁকিবে তাবৎ আমার 
চরিত-কথা বিলুপ্ত হইবে ন11 তুমি আমার যত উপকার করি- 
যাছ তাঁহার এক্‌ একটীর জন্য তোমাকে প্রাণ দেওয়] কর্তব্য 
কিন্ত সমস্ত উপকারের যাঁহা অবশি তজ্জন্য আমর] তোঁযাঁর 
নিকট খণী থাকিলাম। মন্ষ্য আপৎকালেই প্রত্যুপকাঁর চায়, 
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অতএব তোমার কোল বিপদ না! ঘটুক, তুমি আঁাঁর যে উপ- 
কাঁর করিয়াছ তাঁহা আমার দেহে জীর্ণ হইয়া! যাঁকৃ। এই 
বলিয়৷ রাম স্বীয় কণ্ঠ হইতে চক্দ্রধবল বৈছুর্ধযমণিশোভিত হাঁর 
উদ্মক্ত করিয়। উহ্থীর কণ্ঠে বন্ধান করিয়' দিলেন | হনুমান এ 
হাঁরের প্রভায় চন্দ্রালোকশোভিত সুমেরু পর্বতের ন্যায়ু উজ্্বল 
হইয়া! উঠিলেন । মহাঁবল "বাঁনরেরা ক্রমে ক্রমে গাঁত্রোখাঁন 
করিয়া রাঁমকে প্রণাম পূর্বক নির্গত হইতে লাঁগিল। রাম ্ী- 
বকে আলিঙ্গন করিলেন । বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই বাত্রাকালে 
ছঃখে বিমোহিত হইয় অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । বান্প- 
ভরে সকলের কথরোথ হুইয়া গেল । সকলেই 'শুন্যমনা | 
দেহাঁভিমানী দেগ্নত্যাঁগ করিবার কালে যেমন কাতর হয় 
সকলে সেইরূপ কাতর হইয়া স্ব স্ব গৃহে যাত্রা করিল! 
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এইনপে রাঁম বানরাদি সকলকেই বিদায় দিয়! আরাতৃগণের 
সহিভ অআুখসচ্ছন্দে কীলযাঁপন করিতে লাগিলেন? অনন্তর 
একদা! অপরাসহ্্ে ভিনি ভ্রাতৃগণের সত অন্তরীক্ষ ভইতে উচ্চ- 
রিত এই মপুর কথ শুনিতে পাইলেন, রাজন্‌! ভুমি প্রসম্মুখে 
আমার পতি দৃঝিপ।ত কর! আমি ধনাধপ।ত বুবেরের গুহ 
হইতে উপস্থিত ॥ আমার নাম পুর্পক। আমি তোমার 
শাসন শিরোধা্য করিয়' কুবেরকে দেবা করিবার জন্য প্রস্থান 
করিয়া ছিলাম কিন্ত তিনি আমাকে উপাস্থত দেখিয়। কহি- 
লেন, মহাত্মা রাম ছুদ্ধর্ধ রাবণকে বিনাশ কারয়। তোমায় অধি- 
কার ক।রয়াছেন। ছুরাত্মা রাবণ ঘবংশে সগণে ও সবা- 
স্ধবে বিন হওয়াতে আমি যার পর নাই সুখী হইয়াছি॥ 
পুঙ্গব ! রাম যখন তোমায় অধিকার করিয়াছেন তখন 
আমি আদেশ দিতে ছ তুমি তাহাকে গিয়া বহন কর। সকল 
লোকেই হোমার গতি ' অপ্রতিহত, তুমি যে রামকে বহন 
করিবে ইই,তেই আমার পরম প্রীতি ॥ এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দা- 
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মনে প্রস্থান কর? রাজন! আমি কুবেরের আদেশক্রমে 
তোমার নিকট আইলাম, তুমি অশঙ্ক,চিভমনে আমাকে গ্রহণ 
কর) অতঃপর আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্বক 
স্বপ্রগাবে.বিচরণ করিব । 

তখন রাম বিমানকে পুনরায় উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, 
পুষ্প! আইস, যখন ধন[ধিগতি কুবের অনুকূল তখন তোমায়, 
গ্রহণ করিলে কোনরপে অসৎ্ব্যবহার হইতে পারে না । এই 
বলিয়। রাম লাজাঞ্জলি ও সুগন্ধি ধুপ দ্বারা পুষ্পককে পুঁজ! 
কনিয়। কহিলেন' পুঙ্গপক ! এখন তুমি যাও, যখন তোমায় 
করণ করিব সেই সময় আইস] তুমি ব্যোমমার্ণে জুখে থাক, 

. অপ্রতিহতগতিতে যথেচ্ছ বিচরণ কর এই বলিয়া! 
4আ্পককে বিদায় টিলেন 1 পুঙ্গকও তথ। হইতে অভীষ্ট স্থানে 
প্রস্থান কাঁরল। | 

অনন্তর ভরত ক্ৃতাঞ্জলিপুটে রাঁমকে কহিলেন, আর্ধ্য ! 
আপনি দেবত!, আপনার এই রাঁজ্যপালনকালে মন্তু- 
ষ্যাতিরিক্ত জীবেরও বাকৃশক্তি হইয়াছে! বহুদিন হইল মনু- 
ষ্যেরা নীরোগ, জরাজীর্ণ হইলেও.কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় 
না জ্ীলোকের! সুস্থ সম্তান প্রসব করিতেছে । সক- 
লেরই দেহ হৃটপুষ্ট | এই পুরবাসিদিগের আনন্দের আর 
অবধি নাই | মেঘ যথাকালে অদ্নতরৃষ্টি করিতেছে । আর 
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বামুও নুখক্পর্শ ও শুভ হইয়া নিরবচ্ছিন্ন বহিতেছে। পৌর 
ও জামপদগণ কহিয়াথাকে এরূপ রাজা আমাদিগের চির- 
কালই হউক! 

রাম ভরতের মুখে এই মধুর কথা শুনিয়া যার পর নাই 
হৃষ্ট ও সম্ভষ্ট হইলেন । 


দিচত্বারিংশ সগ 


অনন্তর মহারাজ রাম অশোক বনে প্রবেশ করিলেন 1, 
এঁ বন চন্দন অগুর্ চুততুরঙ্গ কালেয়ক দেবদারু চম্পক ক্নাগ 
মধুক পনস অসন ও জ্বলন্তঅঙ্গারতুল্য পারিজাঁতে সুশোভিত । 
চলোধ নীপ অঙ্গুনি নাগকেদর সপ্তপর্ণ অতিমুক্ত মন্দার কদলী 
শ্িয়ঙ্কু কদম্ব বকুল জন্ব দাড়িম কোবিদার ও নানাপ্রকাঁর 
পুষ্প ও লতাজালে পরিবৃত। এই সমস্ত বৃক্ষ সর্বদ1 ফলপুষ্পে 
বির(জিত, দিব্য গন্ধ ও রসযুক্ত, তরুণ অঙ্ক,রও পল্পবে শোভিত 
ও মনোহর ; এনদ্বতীত এ অশোক বনে শিল্পিপ্রস্তত নানা- 
রূপ কৃত্রিম বৃক্ষ আছে? তৎসমুদায় মনোজ্ঞ পল্পব ও পুষ্পে 
পুর্ণ, উন্মত্ত ভ্রমরে সমাকীর্ণ এবং কোকিল ত্ঙ্গরাজ ও ডুত- 
পরাগপিঞ্জরকায় পক্ষিগণে শোভিত । এ সকল বৃক্ষের মধ্যে 
কোনটী ত্বর্ণবর্ণ কোনটা অগ্মিশিখাকার কোনগী গাঁ কজ্জলের 
ন্যায় কঝ। সুগন্ধি পুষ্পস্তবক উদার অপুর্ব শোতা সম্পাদন 
করতেছে | তথায় জলপুর্ণ নানারূপ দীর্ষিকা'আছে। উহার 
মোপান'মণিময় এবং মধ্যভুমি ক্ক'টকে রচত,.উহ'তে পৃদ্মদল 
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বিকসিত হইয়া আছে এবং চক্রবাক দাত্যুহ শুক হন ও সারস 
উহার তীরে ও নীরে নিরস্তর কলরব করিতেছে । উহার ঘীরে 
ফলপুক্পশোভিত নানারূপ রৃক্ষ। উহা প্রাকারে পরিবেছিত 
ও শিলাতলে শোভিত এ অশোক বনে নীলকান্তমণিসদৃশ 
শাদ্রল স্থান রহিয়াছে । তথায় বৃক্ষ সকন যেন পরস্পর 
স্পর্ধা করিয়া পুষ্প প্রনব করিতেছে ॥ আকাশ যেমন তাঁরাঁগণে 
শোভিত হয় সেইন্ধুপ বৃন্তচুযত পুষ্পে শিলাতল দকল অলঙ্ক্‌ত 
ভইয়' আছে! দেবরাজ ইন্দ্রের যেমন নন্দন এবং ধনাপিপতি 
কুবেরের সেমন ত্রহ্মনির্শিত টৈরথ কানন, রামের সেইরূপ এ 
অশোক বন 1 উহাঁছে বছুপ্পোকের শ্বানন ম্ববশ হইতে পারে 
এরুপ গৃহ ও লত্াগুন অ।ছে। উল্া-মৃদ্ধিগূর্ণ। রাম এ 
অশোক বনে প্রবেশ করিয়া কুছুনথ।চণত আন্তরণাচ্ছন্ন আসনে 
উপবেশন করিলেন এবৎ সীভাকে লইয়া স্বহস্তে মৈরেয় নামক 
বিশুদ্ধ মদ। পাঁন করাইতে লাগিলেন | এ সময় ভূত্যেরা 
শীদ্রে রামের ভোজনার্থ সুনংক্কুত মাৎস ও নানাপ্রকার ফলমুল 
আনয়ন করিল! হৃতাগীতবিশারদ সুরূপ সর্বালঙ্কারশো ভিত 
কিম্নরী অপ্নরা ও অন।!ন্য নারী মধূপানে মন্ত্র হইয়া নৃত্যণীত 
ঘ্ব'রা রামকে আনন্দিত করিতে লাগিল । বশিষ্ঠ যেমন অৰক- 
ক্বতীর সহিত উপবিষ্ট হইয়া শোভা পাঁন সেইবগ রাম সাতার 
সহিত উপবিষউ হয়া শোভা পাইতে লাগলেন ॥ ভ্রমশঃ 
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ভোগনুখপ্রদ শীতকাল অতীত হইল । রাঁম এইরূপ ভোঁগ- 
প্রসঙ্গে বুকাল যাপন করিলেন। তিনি পুর্বাঞ্ছে ধর্ধ- 
কার্ধের অনুষ্ঠান করিয়। দিবসের শেষাঁদ্ধ অস্তঃপুরে অভি- 
বাহিত করিতেন 1 জানকীও পৌর্বান্িক দৈবকাঁ্ধ্য সমা- 
পন করিয়া নির্বিশেষে শ্বশ্মদ্িগের সেবা সুশীবা করিন্েন | 
পরে বিচিত্র বসন ভূষণে সুস'জ্জত হুইয়] শচী যেমন ইঢজ্্রর 
নিকট গমন করেন তদ্ররপ রামের নিকট গমন করিতেন । 
রাম এ শুভাচারশোভিতা পতীকে দেখিয়া যাঁর পর নাই 
সন্ভষ্ট হুইতেন এবং উহ্থীকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান 
কন্দিতেন | 

এইরূপে কিয়ৎকাঁল অতীত হইলে একদা রাম জাঁনকীকে 
কহিলেন, পরিয়ে ! দেখিতেছি, এক্ষণে তোমার নমস্ত গর্ভ লক্ষণ 
উপস্থিত, বল, কি তোমার অভিপ্রায়? আমি তোমার 
কিকরিব? 

জানকী ঈষৎ হাস্য করিয়। কহিলেন, নাথ! এক্ষণে 
আমার পবিত্র আশ্রম দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে যে সমস্ত 
ফলমুল।শী ভেজন্বী খষি গঙ্গাতীরে উপবিষউট হইয়! তপস্ঠা 
করিতেছেন আমি ভীহাদের নিকট গমন করিব । আমি শত 
একর?ত্রি ভাঁহাদের তচপাঁবনে গিয়া বাঁদ করিব। এই আমার 
মনোঁগত ইচ্ছা ৷ ্‌ 


২৯ 


২২৬ রামায়ণ 


রাঁম কহিলেন, প্রিয়ে ! তোমার যেরপ ইচ্ছ1 তাহাই হইবে, 
তজ্জন্য আশঙ্কা করিও না, কল্যই তপোঁবনে যাত্রা করিবে 
রাম জাঁনকীকে এই কথ! বলিয়। সুহদ্দীণের সহিত মধ্য কক্ষ্যায় 
প্রবেশ করিলেন! 


রামায়ণ। 


বশ 5 টি 
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উত্তর কাণ্ড! 


€ 





প্রথম সর্গ 


রাম, রাক্ষসলণের বধশাধন পূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিলে 
একদা মুনিগণ তীহাকে অভিনন্দন করিবার জনা আগমন করি- 
লেন। মহর্ষি কেচঁশিক, যনক্রীত, গার্া, গালব ও যেধাতিথির 
পুত্র কণু, ইহার] পুর্বব দিক হইতে ; ভগবান স্বস্তযাত্রেয়, নমুচি। 
প্রমুচি, অগস্তা, অত্র, সুযুখ ৩ বিমুখ ইহার» দক্ষিণ দিক হইতে । 
হৃষদূ্ড, কবধী; ধোম্য ও কেষেয় ইহার শিষ্গণ সমভি- 
ব্যাহারে পশ্চিম দ্িক হইতে ; এবং বসিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, 
গেঠতম, জমদর্দি, ভরম্বাজ ও সপর্বগণ উত্তর পক হুইন্ে 


এ রাষাহণ। 


আগমন করিশেন | এই সমস্ত বেদবেদাঁক্গবিৎ অগ্পিকণ্প মহর্ষি 
রামের নিকট আপনাদিগের আগমনসতবাদ দিবারজন। দ্বারে 
দণ্ডায়মাম হইলেন এবপক্্ষশীল মহর্ষি অগস্তা প্রতীহারকে- 
কহিলেন, আমরা খ'য উপস্থিত হইয়াছি, তুমি গিয়া মহারাজ 
রামকে এই কথা জাঁনাও । নীতিনিপুণ ইঙ্গিতুজ্ঞ সুশীল সুদক্ষ 
ধীরস্বভাঁব গ্রাতীহাঁর অগন্তের বাক্যে শীত রামের নিকট গিয়। 
কহিল, রাঁজন্‌ ! মহুর্ধি অগস্ত্য খষিগণের সহিত উপস্থিত হুই- 
য়াছেন | শুনিবামাত্র রাম প্রতীহ্থারকে কহিলেন, তুম রি 
উাহাদিগকে এই স্থানে লইয়া আইল । 

অনস্তর প্রাতঃমুর্যযকাস্তি খধিগণ রাজসভায় প্রবৈশ করিজ্ছেন | 
রাম ভাহাদিগকে দেখিবামাত্র কনাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হই- 
[লুন*থ7ৎ পাদ" ভঘ দ্বারা তীহা;দগকে অর্চনা ও সাদরে গো 
নিত দন পুর্ব উপত্শনার্থ হর্ণথচিত কুশাীর্ণ ও পরখ 
অ।সন দিলেন! খবেগণ মর্ধ্দানুসারে উপবেশন করিলে রাম 
উহ্থার্দগের -কুশপ দিজ্ঞনসা! করিলেন! মহর্ষিগণ কহিলেন, 
রাজন ! আমর! সেখভাগ্যক্রযে যখন ভোমাক্ে নিঃশক্র ও কুশলী 
দেখিতেছি তর্খন অধমাদের কুশল । আমাদের সৌভাগ্য যে তুমি 
সর্বলোকভীষগ রাবণকে পৃন্রপৌত্রের সহিত বধ করিয়া । 
তাহাকে বধ করা তোমার পক্ষে অবশ্যই জায়াঙ্গা কথা, ভূমি 
ধলুধারণ করিলে নিশ্চয় ভ্রিলোক পরাজিভ হয়|! তথাঁচ আমণ- 


উদ্ভর কা ) 


বেরই পরম ভাগা যে রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইয়াছে -অ।জ 
আমরা জ'নক্ষীর সহিত হোমকে বিজয়ী দেখত্েছি-এীৎ 
হ্িতকারী লক্ষণ ও মাতৃগণের সঠ্ভ তোমাকে সুখী পদখে- 
তেছি। আমাদের পরম ভাগা যে শ্রতস্ত, বিকট, বিরূপ।ক্ষ, 
মহোদর ও জকম্পন, বিনষ্ট হইয়াছে 7; এই পৃথিবীতে যার 
দেহুপ্রমাণের তুলনা নাই সেই কুন্তকর্ণ এবং ত্রিশিরা, অতি- 
কায়, দেবাস্তক ও নরাস্তক নিহত হইয়াছে) কিন্ত বলিতে কি, 
রাবণকে বধ করাত তোমার পক্ষে সামান্য কথা; তুম 
ইন্্ররজতের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে যে বিনাশ 
করিয়ধছ এইটিই আমাদের পরম ভাগ্য। কাঁলজআ্রেতের ন্যাঁয় 
অদৃশ্য ভাবে যে ধাবমান হইত আমাদের পরম ভাগ্য তুমি 
তাহার শরবন্ধা হইতে মুক্ত ও জয়ী হইয়াছ। আমর] তাহারই 
বধসখ্বাদে তোমাকে অভিনন্দন করতে আসিয়াছি । সে 
মায়াবী ও সকলের অবধ্য। তাহার বিনাঁশের কথা শুনিয়াই 
আমাদের যার পর নাই বিস্ময় উপন্হিভ। রাজন্‌ ! আমা- 
দ্িগকে এই পবিত্র অশ্য় দান পূর্বক তোমার জয় জয়কার 


এ 


হইয়াছে । 
রাম খষগহ্ণর এইরূপ বাক্যে" অত্যান্ত পির বিষ হুইর] 


রুতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবব্‌ ' আপনারা কুম্তকর্ণ ও রাব- 
ণকে ছাড়িয়া কিজন্য ইন্দ্র্জিতের এত প্রশংসা করিছেছেন ? 


৪ রামায়ণ । 


মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মত্ত, উন্মত্ত, দেবাস্তক নরাস্তক 
অতিকায়, ত্রিশিরা ও ধুআঞ্চকে ছাড়িয়া কি জনা ইন্দ্রজিতের 
এত প্রশংসা করিতেছেন ? তাহার কিরূপ প্রভাব & বল ও 
পরাক্রম কেমন £ এবং কিকারশেই বা সে রাবণ অপেক্ষা 
অধিক? আমি আপনাদিগকে আজ্বা করিতেছি না কিন্তু যদি 
এই কথা বলিবাঁর কোন বাধা! নাথাকে এবং যর্দি হা 
আমার শুনিবার যোগ্য য় তাহ হইলে বলুন শুনিব। এ 
র)ক্ষস কিরূপে বর লাভ ও ইন্দ্রকে পরাজয় করে £ এবং পিভা 
' ইয়া পুত্রই বা কেন গ্রবল হইল? 


দ্বিতীর সর্গ। 


মহধি অগস্তয কহিলেন, রাম ! অগ্ররেরাক্ষসরাঁজ রাঁবণের 
কুল জন্ম ও বরপ্রাপ্তির কথ! উল্লেখ ক্করা আবশ্যক, ' পরে আমি 
ইত্দরজিতের বলবীর্য্য এবং যে নিমিভ সে ৮ক্রর অবধ্য ও 
বিজয়ী ভাঁহা বলিব । সত্াযুগে পুলস্ত্য নামে এক ব্রক্মধষি 
ছিলেন। তিনি গুজাপতি ব্রহ্মার পুত্র এবং সর্বাৎশে ব্রহ্মীরই 
তানুরূণ | ধর্শ ও সদাচার-বলে তীহার যে সমস্ত সদগ,ণ জঙ্ষিয়া- 
ছিল ভাহ। বর্ণনা! করা যায় না; তিনি ব্রহ্মার পুত্র এই বলিলেই 
তাহার গুণের পরিচয় হইল । ফলত ব্রহ্মার পুত্র বলিয়াই তিন্‌ 
দেবগণের- আদরণীয় ছিলেন? এ মহাত্মা মহাগিরি সুমেৰর 
পার্ষে ভূণবিন্দুর আশ্রমে তপঠপ্রসঙ্গে বাস করিতেন | তিনি 
শ্বাধ্যায়সম্পন্ন ও জিতেক্রিয়! তাহার অবস্থানকালে অপ্নর। 
খষি নাগ ও রাজর্ধিকন্যার! এ আশ্রমে আসিয়া ক্রীড়া করিত | 
কানন জুরম্য এবং সকল খতৃতেই উপভোগ্য এই জন্য তাহারা 
নিয়তই তথায় 'আঁমিত এবং কেহ সঙ্গীত কেহ বীশাব্াদন ও 
কেহ বা নৃত্য করিয়া এ তাপসের বিশ্নাচরণ করিত । তখন পুল- 
স্তাদেন এইরূপ তত্পোবিদ্ন দর্শনে কৰ্ট হুইয়! কহিলেন অতঃপর 


লালায় | 


যে আমার নৃষ্টিপথে পড়িবে তাঁহারই গর্ভ হইবে। ভদসধি এ 
সমস্ত রমণী ব্রহ্ষশাপভয়ে তথায় আর যাইত নাঁ। কিন্ত 
রাজি তৃণবিন্দ্ুর কন্যা, এই কথার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন 
না! তিনি একদা এ আশ্রমে গিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে 
ছিলেন কিন্ত এ দিবস তথায় উাভার কোন্‌ সখীকেই উপস্থিত 
দেখিতে পাইলেন না । ভ্কালে পুলস্ত্য দেব বেদপাঠ করিতে- 
ছিলেন । রাজর্ধিকন্যা এ বেদশ্রুতি শ্রবণ ও মুনিকে দর্শন 
করিতেছেন এই অবসরে সহসা গর্ভলক্ষণাক্রান্তা হইলেন এবং 
হার সর্বাঙ্গ পাণড বর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আপনার এই 
বৈলক্ষণা দর্শনে অত্যান্ত ভীত হইলেন এবং এ আমার কি 
হইল ! এই ভাঁবন1 ও ভয়ে পিতার আশ্রমে প্রনেশ করিলেন ॥ 
তখন রাজর্ষি তৃণবিন্থু কন্যাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 
বসে ! তোমার আকার কিরূপে কনা কবুলের অসদৃশ' হইয়া 
উঠিল $ কনা] কতাঞ্জলি হইয়! দীন মুখে কহ্িলন, পিতঃ ! 
আমার আকার কেন যে এইরূপ হইল আমি কিছুই জানি 
না রর আমি সখীদের অন্বেষণপ্রসঙ্গে একাকী মহর্ষি পুলস্তোের 
আশ্রমে শিয়াছিলাম | কিস্ত তথায় কাহাকেও দেখিতে না 
পাইয়! বেদপাঠ শনিতেছি এই অবসরে আমর এইরূপ রূপ- 
বৈপরীত্য ঘটিয়াছে!' পরে আমি অতিযাত্র ভীত হইয়া! এই 
স্থানে আইলাম! 


উত্তর কাণড। ্ 


ভখন তপঃজীসম্পন্ন রাঁজধি তৃণবিন্ডু খ্যানস্থ হইয়! দেখিলেন 
ইহা পুলস্ত্যেরই কর্ম! তিনি তপোঁৰলে অভিসম্পাত 'বৃত্তাস্ত 
সমস্তই জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কন্যার সহিত পুল-, 
স্তর আশ্রমে গিয়া তাহাকে কহিলেন, ভগৰব্‌ ! আমার এই 
কন্য1 গুণবতী, এই ভিক্ষ। স্বয়ং উপস্থিত, আঁপনিণইহাঁকে গ্রহণ 
কৰকন। তপশ্তর্যাঁয় আপনার, ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইলে আমার 
এই কন্যা নিয়ত আপনার শুআষ! করিবে | 

তখন মহষি পুলস্ত্য ভ্ণবিন্দুর কন্যা গ্রহণে সম্মত হইলেন | 
তৃণবিন্দুও উহাকে কন্যা দান করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন 
করিলেন ! পরে কন্যা আপনার গুণে ভর্তাঁকে তৃষউ করিয়া 
তথায় বাঁস করিতে লাগিলেন ! মহবি' পুলস্ত্য উহার ম্বক্তাব 
ও চরিত্রে, সম্তভষ্ট হইলেন এবং প্রীতমনে কহিলেন, দেবি ! আমি 
তোমার গুণে অত্যস্ত পরিতুষ হইয়াছি অতএব আজ তোমায় 
আঁত্মসম পুত্রপ্রদাঁনে ইচ্ছ! করিতেছি । সেপিভামাঁভাঁর বংশধর 
ও পৌলভ্ত্য নামে প্রসিদ্ধ হইবে! আমার ম্বাধ্যায়কাঁলে তুমি 
বেদশুঁতি গনিয়াছিলে অতএব সেই পুত্রের নাম বিশ্ব! হইবে | 

মহুর্ধি হা্টমনে এইরূপ কহিলে রাঁজর্ধিকন্যা অনতিকাঁল- 
মধ্যে রিশ্রবা নামে এক পুত্র প্রপব করিলেন! এই বিশ্রব। 
ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ যশন্বী ও ধার্শিক | তিনি বেদজ্ঞ সমদশীরঁ সদা- 
চাঁর ও ব্রক্ষনিষ্ঠ। বিশ্রবা পিতারই ন্যায় তপঃপরায়ণ ছিলেন । 


ততীয় লর্গ। 


অতস্তর পুলজ্যপুত্র বিশ্রাবা অচিরকাল মধ্যেই পিতার 
ন্যায় ভপঃংপরায়ণ হইলেম । তিনি লত্যনিষ্ঠ সুশীল হ্বাধ্যায়- 
সম্পন্ন খার্শিক ও পরবত্রম্বভাব। কোনক্ধপ ভোগেই তাহার 
আসক্তি ছিল না। মহর্ঘি ভবন্ধাজ বিশ্রবার এইরূপ ধর্ম 
নিষ্ঠার কথা ও. নয়] কন্যা দেববর্ণিণীকে পদ্ষীরপে তাহার হস্তে 
সম্প্রনান করিলেন। বিশ্রণথা ধর্মানুসারে উহাকে বিবাহ করয়। 
হষউচেত্ে জ্যোতিঃশাম্ত্রপিদ্ধ বুদ্ধিযোগে তাবী পুত্রের শ্রেয় 
চিন্তী করিতে লাগিলেন ॥ কিছু দিনের মধ্যে দেববর্ণিনীর গর্ডে 
মহর্ষির একটী পুত্র হুইল। এপুত্র শমদমাদি গুণে ভূষিত 
বীর্ঘবান ও পরম অন্তত! মহর্ষি পুলক্ত্য বিএবার পুত্র দর্শনে 
সন্তষ্ট হইলেন এবং উহার শ্রেয়ঙ্ছরী বুদ্ধি দেখিয়া তাবিলেন, 
কাঁপে এই পুত্র ধনাঁধাক্ষ হইবেন । পরে তিনি দেবর্ষি গণের 
সহিত সমবেত হুইয়! উহার নামকরণ করিলেন, কহিলেন এই 
বালক বিশ্রবার পুত্র এবং সর্বাংশে তাহারই অন্গুরূপ, সুতরাং 
ইহার নাম বৈশ্রবণ ছইল | 

বৈশ্রবণ তপোঁরলে ছু ভ্তাশমের নায় ক্রমশ বর্তিত 


-ইন্ে লাগিলেন | জাবেনেন পরই গর ভি, আমি বন্ব।উবও 
করি] পরে হিনি মহারণ্যে হএশ করিলেন এও শকুকাল 
বরিয়। কঠোর নিয়মে খাসা জবিতে লাগিতেন 1 জমশ 
সহত্বম বৎসর অতীত হইয়া হোল? ।ভিদি কখন জনপা।ন কখন 


বাসুভক্ষণ এবছ কার বা অনাজারে ক সাখন কি নথি 


্ লে ১৯ লা প্‌ ধা ত 7 158 লং ১ 1 পি 

শোন! এই ॥পেোও আসার এক মনা নুন হত দুখ বৃঙ 
মং ৬৭ 

টার টিয়া ু হী | | ৪ ভা [1৩ ৬2, রা হর 111৭ ১1৭] 410৮1 ! 


২, শা ৮ ০ ১ স্ব নে রঃ না | খা ৮ ॥ ] ১৮1৮০ 9 টি 
হষটমনে কাভঙোন। বলনা ডোমার কামনা 18 2 আম 
ঘম ইন্দ্র ও বকণ এই 7 ক] আন কয়! ৮৭5 পু 

রর রসি স্ব ১ ৮) (-*- জু ৪ হী এত 7৮৮০ পাল ৮৮ ৪4 
ক।রতৈ উদ্যত হইয় ছি? শ্রঞনে তন আঙাষ্ পদ হা প্তুহও 

টি 


এবং ধনা পপি হংয়। খানি । এ গন লো লগালের মুস্য 


গমনের ভন্য হও লও এবং আুপগাণের মাপ ইয়া খাক | 


বাদ 


আমরা শ্োোমাকে দুইটি বর দিয়] বভার্থ হইলাম। তোমারি 


হি 


৮০ রামায়ণ । 


মঙ্গল হউক, এক্ষণে হ্বহ্বস্থানে প্রতিগমন করি! এই বলিয়া 
ব্রন্ধা! সুরগণের সহিত প্রস্থান করিলেন । 

অনস্তর বৈশ্রবণ কতাঞ্জলিপুটে পিতাকে কহিলেন, ভগ- 
বন্ধ । আমি সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে অভীষ্ট বরলাভ 
করিয়াছি, কিন্ত তিনি আমার বসবাসের কোন স্থান নির্দেশ 
করিয়া দেন নাই, এক্ষণে আপনিই দেখুন আমি কোথায় সুখে 
থাকিতে পারি 1 যথায় কাহারও কোনরূপ বিদ্র ন! হয় আমাকে 
এমন একটি স্থান নির্বাচন করিয়া দিন । 

ধর্শজ্ঞ বিশরবা কহিলেন, বৎস! শুন? দক্ষিণ মহাসমুদ্রের 
তীরে ত্রিকুট নাঁমে এক পর্বত আছে! এ পর্বতের [শখর- 
দেশে দেবশিশ্পী বিশ্বকর্মা রাক্ষসগণের জন্য লঙ্কা নামে এক 
পুরী নির্মাণ করিয়াছেন | উহ? অমর+বতীর নায় রমণীয় ও 
সুপ্রশস্ত | বৎস ! তোঁমাঁর মঙ্গল হউক, এক্ষণে তুমি সেই লঙ্কায় 
গিয়।.বাঁস কর | রাক্ষসের! বিষ্ুর ভয়ে এ পুরী পরিত্যাগ করি- 
য়াছে। উহ্থা হ্বর্ণপ্রাকারবেষ্িত যন্ত্রবদ্ধ শশ্ত্রে শোভিত এবং 
বর্ন ও বৈদুরয্যময় তোরণে অলঙ্কভ। রাক্ষসেরা এ পুরী পরি- 
ত্যাগ করিয়! গাঁতালতলে প্রবেশ করিয়াছে! এক্ষণে উহা 
শুন্য, কেহই উহ্থার প্রভু নাই, অতএব তুমি সেই লঙ্কায় গিয়া 
বাস কর! তুমি তথায় নির্কিদ্ে পরম সুখে থাকিতে পারিবে | 
সেই স্থানে থাঁকিলে কাহারও কোনরূপ বিদ্লসম্ভাবন। নাই। 


উত্তর কাণু। ১১ 


অনস্তর ধনাধিপতি পিতৃনিদেশে বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত 
&২ 'রবেড়িত লঙ্কায় বাঁ করিতে লাগিলেন । ভ্রাহার শাসনে 
সনতিকাঁল মধ্যে উহা ধনধান্যে পুর্ণ হইয়া উঠিল।* তিনি 
শ্ময়ে সময়ে পুঙ্পকে আরোহণ করিয়া পিতা মাতাঁর নিকট, 
আগমন করিতেন ) দেবতা ও গন্ধর্ষেরা তাহার স্তৃতিবাদ এবং 
অপ্দরা সকল তাহার আলয়ে নৃত্য গীত করিত 1" 


স্পটে) (১৫ 


রাম অগজ্জঞের 'কথায় জন্ছান্ত বিস্মিত হন্জঈয়া জিজ্জাসিলেন, 


ঘন।পিপতি কদেল্র বাস করবা পক এই লঙ্গায় রক্ষিন- 


পা ৮4 ১৮2 2 
কয়া অশ্বিকণপা ভাব আঅগঙন্সোর ভিত মুহুমুঙ দুতিপাত 
পর্ধক হাঁলায়ুখে কন্ছিলেন, ভগবন " গর্গেও এই লঙ্কা রাক্ষস 


গণের অপিকাঁরে ছিল, জাপুলার তই কপ শুনিয়া মাহ তা 


রর নিত 
গল নাকি বিস্বাস জন্িসাছে 1 আমতা গলিত হু হাক্ছসেরা পুল 
ইতি তে উতর রত হরি উহা তয় 
৬৬ রি 


ক অতির ৩ ০০০- ৩ 100 01000 রর 


করিয়া জলের রক্ষা্বিধানার্থ প্রানিগণকে মুষ্টি করিলেন। 


-। 


পাণিগণ সুটি হইবামাত্র ব্রক্ধ।র নিকট পিনীনভানে উপস্থিশ 


পি 107 


শুইয়া করল, আমরা ক্ষ-্পিপাসায়কাতর হহয়ছ*এক্সণে 


(ও করব । ৰ ৃ 
্রন্ধা হ।স্যমুখ্চে উচা দূগকে কহিলেন, জোর এই জলকে 
লক্ষা কর! তখন এ সমস্ত এা।টির মধ্যে কেহ কহিল বরিক্্াম 
আমুর। রশ্কা করেব কেভ কহিল, ঝঙ্ষাম আ।মুশা পূজা করিণ 1 
খন প্রজাপতি এ ক্ষুৎপপাসাত্ত পা।'ণগণের এইংপ কথা 
শুনয়া করতেন, ভোদাদের মধ্যে যাহারা রিক্ষামা বলিল 
নভ$৮1 রাঁক্ষর্ণা হউক | আর বাহারা 'বক্ষাম বলল তাছার 


যু হউক । 


টু ক: টি পাটি পাটা সি? কস 2. 
রাভব্‌' এ যমন্ত বক্ষ রাক্ষমের মধ্যে হেত ও শিচিহাতি 
গু ঙঁ গু 


মধ্যে প্রভেতি অত্যন্ত পা মেভগোরবনে গমন করল ভ্রু 

মহান ছেভি (ব্ণাগাথাঁ হইয়া ফযমের ভগিনা ভয়া নানা 

এক মহ1ভয়া কন্যাকে বিবাহ করিল এ ভয়ার গর্ডে হেতির 
রা 


বিছ্াৎকেশ নামে এক পত্র জন্বো। সপমঙ্কা।শ বিছুতকেশা 
ঙ 

মধ্যে পতনের ন্যায় দিন দন পদ্ধিত হইতে লাগপ। 

ভার যৌবনকাণ উপাশ্থিত | তখন ভেতি উহ।র উপাযুঞ্জ 


১৪ বামায়ণ। 


সন্ধ্যা! সেইরূপ সন্ধা। নামে কোন এক রাক্ষপীর কন্যাকে পুত্রের 
নিঠ্ত্ত প্রার্থনা করিল ॥ তখন সন্ধ্যা কন্যাকে অবশ্যই পাত্রসাৎ 
কর1 করবা এই ভাবিয়া, বিদ্যুৎকেশকে কন্য! দিল। এ কন্যার" 
.ন।ম সালকটক্কট1| ইক্দ্র যেমন শচীলাভে সুখী হইয়াছিলেন 
বিদ্যুৎকেশ সেইকপ উহাকে লাভ করিয়া! সুখ হইল 1 কিয়ৎুকাল 
অতীত হইলে সমুদ্র হইতে মেঘ যেমন গর্ভ ধারণ করে সেইরূপ 
বিদ্যুৎকেশের ওরসে সালকটস্কট। গর্ভ ধারণ করিল এবং মন্দর 
পর্বতে শিয়া জাুবী যেমন অশ্পিজ গর্ভ ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
সেইরূপে গর্ভ ত্যাগ করিয়া পুনর্ধার পতির সহিত পরম 
সুখে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইল । 

এদিকে এ শারদশশাহ্মুন্দর শিশু এই রূপে পরিত্যক্ত 
হইয়া মুখমধ্যে মুদি প্রদান পূর্বক যৃছ যদ রোদন করিতে 
লাগিল । এ সময় ভগবান কদ্র দেবী পার্কতীর সহিত রৃষ- 
বাহছনে ব্যোষমার্গে গমন করিতেছিলেন ; সহসা এ শিশুর 
রোদনশব্দ তাহাদের কর্ণকুহরে গ্রবিষ হইল। দেখিলেন রাক্ষস- 
শিশু ভূভলে রোদন করিতেছে! তদ্দর্শনে পার্বতীর যনে দয়ার 
সঞ্চার হইল | ক্দ্রউহ্বার প্রিয়কামনায় এ শিশুকে মাতার 

১ক্রযের অনুরূপ করিলেন এব উহ্বাকে অমরত্বম্প্রদান করিয়া 
কহিলেন এই শিশু আমার বরে আকাশে পর্যটন করিতে 
পারিবে! পার্ধভীও কহিলেন আজ অবধি রাক্ষসীগণের সদ্য 


উত্তর কাগুড। ১৫ 


গর্ভধারণ সদ সন্তানপ্রসব এবং সদ্যই সস্তানের মাতৃতুল্য 
বয়স লাভ হইবে 1 এ রাক্ষসকুমারের নাম নুকেশ, সে শিবের 
'নিকট এইরূপ উৎ্কুষ্ট প্রীলাভ কক্ধিয়া বরদানগর্কে *বিচরণ 
করিতে লাগিল! 


বিশ্বাবনস্ুগমকধৃন্তি গ্রামণী নামক এক, গন্ধর্ধের দেববতী 
ন।মে রূগযোৌবণশা [লনা ভ্রিলোকবিখাতা মংক্ষাৎৎ লক্গনীর ন্যায় 
এক কনা ছিল? এামণাী জুকেশকে লব্ধপর ও পার্থিক দেখিয়া 
ভর ভন্তে রা মজার ন্যায় দেববতীকে সম্প্রদান করিল ! 
নপনের যেমন ধনলাভে সন্তোষ, দ্েববতী দৈববরে এশ্বর্যা- 
বান পতি সুকেশকে পাইয়া মেই রূপই সন্ভষ »ইল 1 সুকেশও 
অঞ্জনাসন্ত-হ হস্ত যেমন করেণর সঙ্তি সেইরূপ এ দেববতীর 
হত সমাগত হইয়া শোভ পা ইতে লাগিন। 

' কিয়২কাঃ হতীত হইলে মালাবন হ্ঘালি ও মহাবণ মাপি 
সুকেশের এই [তিন পুত্র জন্মে; এই তিন রাঞ্ষম অগ্মিত্রয়ের 
নায় তেজনবী, প্রভু মন্ত্র ও উৎসাহ এই তিন মন্ত্রের ন্যায় উঠ্র 
এবং বাত পিত্ত ও কফজ [িনবাধির ন্যায় মহাভর়ানক। 
সুকেশের এই তিন পুত্র উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় বদ্ধিত হইতে 
লাগিল। পবে উহ্থারা পিতাৰ বরপ্রাপ্তি ও তপোবলে এমবি 
লাভের কথা জানিছে, পাণ্রয়া তপোল্ুষ্ঠানের নিমিত্ত দুঢ- 
(নশ্চয়ে সুমেক গপরব্ীতে গমন করিল এবং কঠোর নিয়ম পুর্ক 


উর বাগ) ১3 


ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিল । উহাদের সত্য সরলতা ও 
শান্তি-সহকত :অলোকসামাঁন্য তপঃপ্রভাবে দেবাসুর মনুষ্য 
সকলেই আকুপ হইয়া উঠিল | * 
অনন্তর চতুমুখ ভন্দা ইন্দ্রাদি দেবখাণের সহিত বিমান- 
যোগে এ তিন রাশ্রসের নিকট উপস্থিত উ্রইয়া উহাঁদিগকে 
আমন্ত্রণ পূর্বক কহিলেন, আমি তোমাদের তশস্যায় প'ঃতুষট 
হইয়ছি, এক্ষণে তোমরা বর প্রার্থনা কর | তখন এ তিনরাক্ষস 
রুতাপ্লি হইয়! বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত দেহে কহিল, ভগবন্‌ ! 
যর্দ আপনি আমাদেন ভপস্যায় প্রসন্ন হইয়া থাকেন ভাহা। 
হইলে,আমাদিগহ্তক এই বর দিন যে, যাহাডে আমরা অজেয় 
চিরন্তীবি প্রভু ও পরস্পর অন্ুরক্ত হই। ব্রক্ষণবৎসল ত্রক্ষা 
উহ্বাদিগকে তথাস্ত বলিয়া ব্রদ্মলে।কে প্রস্থান করিলেন ), 
পরে"এ তিন রাক্ষন বরলাভে নির্ভয় হইয়া সুরাসুরদিগীফে 
উৎ্পীচঢন করিতে লাগিল । নারকী যেমন পরিত্রাণের জনা 
কাহারও আশ্রয় পায় না সেইরূপ খষ দেবতা ও ঢারণগণ এই 
বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এরূপ আর কাহাকেই 
পাইলেল না । রি 
একদা এ সমস্ত রাক্ষস দেবক্সিপ্পা বিশ্বকর্দীর নিকট উপ- 
স্থিত হুইয়! হাষ্টমনে কহিল, ওজন্বী তেজন্বী বলবাঁন মহান, 


দেবগণের গৃহনির্মাণ তুমিই স্বক্ষমতায় করিয়া থাক। এক্ষণে 
৩ 


১৮ রামায়ণ । 


আমাদিগেরও মনোমন্ত একটি গৃহ প্রস্তুত করিয়া দীও । হিমা, 
লয় সুমেক বা মন্দর পর্বতে হউক আমাঁদিশের জন্য মহে- 
স্বরের গৃহতুল্য একটী* প্রশস্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়৷ দাও ! 
বিশ্বকর্থা কহিলেন, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে ত্রিক্ট নামে এক 
পর্বত আছে? হুবেল নামে উহ্বারই 'শন্ুনূপ আর একী 
পর্বত তথায় দৃষ হইন্না থাঁকে। এ পর্বতের মধ্যশিখর মেঘা- 
কাঁর, পক্ষিগণেরও ছুষ্পপ্য এবং টক্কান্্ দ্বারা ছিন্ন! তোমা- 
দের যদি মত হয় তাহা? হইলে আমি এ শৈলের উপর লঙ্কা 
নামে এক ন্বর্ণময় পুরী নির্মীণ করিতে পারি | উহা ত্রিশ যোজন 
বিস্তীর্ণ, শত যোজন দীর্ঘ, র্ণপ্রাকাঁরে বেক্টিত্ত ও স্বর্ণতোঁরণে 
শৌভিত হুইবে। রাক্ষসগণ! অমরাব্তীঙ্ে যেমন ইক্্রাদি 
দেরগণ বাঁস করেন তোমরণ তদ্রপ সেই পুরীত্ে পরম সুখে বাঁস 
করিও । তোমরা বহুনৎখ্য রাঁক্ষসের সহিত এ লঙ্কাছুর্ণ আশ্রম 
করিলে নিশ্চয় প্রতিপক্ষের অজেয় হুইয়া থাকিবে । পরে 
সুরশিণ্পী বিশ্বকর্খা লঙ্কাঁপুরী নির্শাণ করিলে রাঁক্ষসগণ বন্থ- 
ংখ্য অনুচরের সহিত তথায় গিয়] বাঁস করিল | 
-৯ এ সময় নর্দ নাম্নী কোন এক গন্ধবর্ণ ছিল! তাহার হী 
সতী ও বীর্তিতুল্যা পূর্ণচন্দ্াননা তিন কন্যা? নর্মদা ভগদৈবত 
নক্ষত্রে মাল্যবাঁন সুমালী ও মালীর সহিত জ্োষ্ঠাদিক্রমে 
উহাদের বিবাহ দিল | রাক্ষসেরাঁও করুতদার হইয়া অপ্সরা- 


উত্তর কাগু। ১৯ 


দিগের সহিত দেবতার ন্যায় পরম সুখে বিহার করিতে 
লাঞ্সিল। :. 

" মাঁলাবানের ভার্যাঁর নাম জন্দরী। উতর গর্ভে বজমুফিণ ব্রি- 
পক্ষ, ছুমুখি, সুপ্ত, যজ্ঞকোপ, মস্ত ও উন্বন্ত এই কএকটি পুত্র. 
এছ অনলা নামী এ কন্যা জনে | সুমালটুর প্রাণাধিকা পড়ী 
কেতৃমতী | উহার গর্ভে প্রহস্ত, কম্পন, বিকট, *কালিকামুখ, 
ধআাক্ষ, দন্ত, সুপার সংহাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ এই সমস্ত 
পুত্র রি রাকা, পুষ্পোত্কটা, কৈকসী ও কুস্তীনলী এই চারি 
কন্যা জন্মে] মালীর ভার] পদ্মপলাশলে।চন। বনুদ্বা। উহার 
গর্ভে অনল, আনিল, হর, সম্পাতি কেবণমাত্র এই কএকটি 
পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তখন মাল্যবাঁন প্রভৃতি আ্রাতৃত্রয় বন্ু- 
পত্রে পরিকৃত হয়] বীর্ধযদর্পে দেব দেবেন্দ্র খষ নাগ ও আক্ষ- 
গণকে উৎ্পীডন করিতে লাগিল । ইহার বাঁয়ব ন্যায় শীষ্দ- 
গাঁমী যমের ন্যায় তেজম্বী বরলাঁভে গর্ধিত এবং যজ্ঞাদির 
উচ্ছেদকর | 


বন্ঠ সর্গ। 


স্পটে কী ০০ 


ইত্যবসরে দেবতা ও খবেগণ এ স্থান্ত রাক্ষসের উপ- 
দ্রবে ভীত হইয়া দেবাদিদের মহাদেষের শরণাপন্ন হইলেন | 
উহার জগতের মৃস্থিতিসংহারকর্তা নিতা অব্যক্ত সকল 
লোকের আধার সকলের আরাধ্য পরম ক ভগবান ত্রিলো- 
চনের নিকট উপস্থিভ হইয়! কৃতাঞগ্জলিপুটে ভয়গদ্াদবাক্যে 
কহিলেন, ভগবন্‌! জ্কেশের পুত্রগণ ত্রর্থার বরে টা 
হইয়? প্রজাদিগের উপর উপদ্রব করিতেছে । আমাদিগের 
দৈব পৈত্রা কার্যোর আশ্রয় আশ্রমস্থাঁন সকল ভগ্ন করিতেছে, 
দেবগ্রণকে হবর্গচাত করিয়া ভাহাদিগের ন্যায় ্বর্গে ভ্রীড়। 
করিতেছে | আমি বিযু, আমি কদ্র, আমি ব্রহ্মা, অমি ইন্দ্র, 
আমি যম, আমি বকণ, আমি চক্র, অমিই ভুষর্য উহার 
আঁপনাঁদ্িগকে এইরূপ মনে করিয়া যুদ্ধোৎ্সাহে আমাদিগকে 
পীড়ন করিতেছে । অতএব দেব ! আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়া 
তোমার শরণাপন্ন হইলাম, ভুমি আমাদিগকে অভয় দান 
কর এবং ভীমমুর্তি পরিগ্রহ করিয়া এ সমস্ত দেবকণ্টককে অবি- 
লে বিনাশ কর। 


উত্তর কাঁগু | ২১ 


তখন জটাযুটধারী ভগবান কডদ্র গ্বহস্তে সুকেশের বংশ- 
লোপ কর! অনুচিত মনে করিয়া দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ ! 
"মালি প্রভৃতি রাক্ষলগণ আমার অবধ্য, আমি তাহাদিগকে 
বিনাঁশ করিতে পারিব না, কিন্ত যেরূপে উহার বিন হইবে. 
আমি তাঁহার উপগ্জ স্থির করিয়া দিতেছি ।তামর] এই উদ্চো- 
গেই বিষ্ুর শরণাপন্ন হও, তিনিই উহাদিগকে বর্ধ করিবেন । 

অনস্তর দেবগণ জয়জয় রবে দ্র দেবকে শশ্বর্ধনা করিয়া 
শস্চত্রধারী বিষুরর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তীহ/কে 
প্রণাম করিয়া বহুমান পূর্বক সসম্তমে কঙিলেন, দেব ! সুকে- 
শের তৈন পুত্র বললাভে উদ্দপ্ত হইয়া! আমাদিগকে স্থানব্রে্ 
করিয়াছে! তাহারা ত্রিক্‌টশিখরম্থ দুর্গম লঙ্কা পুরীতে থাকিয়া 
আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে । অতএব তুমি আমদের 
হিট্রোদ্দেশে এ সকল রাক্ষনকে বিনাশ কর । আমর! তোঁমার 
শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদিগকে অভয় দান কর। উহাদের 
মস্তক চক্রান্ত্রে দ্বিখগ্ড করিয়া ফেল। এসময় আমাদিগকে অভয়- 
দান করে তোমা ব্যতীত এমন আর কাহাকেই দেখি না। 
অধক আর কি, এ সমস্ত মদমত্ত রাঁক্ষসকে অনুচরগণের সহিত 
নিপা করিয় হুর্যা যেমন নীহাধজাল নিরাস করেন, সেইরূপ 
তুমি আমাদের ভয় দূর কর। 

তখন দেবদেব বিষুত দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ ! আমি 


ইহ রামায়ণ । 


কদরের বরে গর্বিত রাঁক্ষল জুকেশকে জানি এবৎ মাল্যবান 
যাঁহাঁদের সর্বজ্যেষ্ঠ মুকেশের সেই পুত্রগণকেও জানি! আমি 
এ সকল হিতাহিতজ্ঞানম্থুন্য নীচ রাক্ষনকে নিশ্চয় বিনাশ করিব, 
তোমরা নিশ্চিন্ত হও | দেবগণ-বিষ্র এই বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়! 
তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে নথ স্থানে প্রস্থান করিলেন । 
একে মীল্যবাঁন দেবগণের এইরূপ উদ্যোগের কথা শুনিয়া 
ভ্রাতৃদ্বয়কে কহিল, দেখ, খধি দেবগণ ভগবান কদ্রের নিকট 
উপৃশ্থিত হইয়া আমাদের বধোদ্দেশে কহিয়াছিলেন, দেব ! 
সুকেশের পুত্রগণ বরলাভে গর্বিত হইয়া পদে পদে আমাঁদি- 
গের উপর উপদ্রব করিতেছে । আমরা সেই সমস্ত ঘেণররূপ 
ছুরাত্মার ভয়ে স্বগ্বহে তিষ্ঠিতে পারি না । অতএব তুমি উহাদি- 
গকে বধ কর, এবং এক হৃুষ্কারে সকলকে দগ্ধ করয়া ফেল। 
দ্র দেবগণের এই কথা শুনিয়। হস্তালোড়ন ও শিরঃকম্পন 
পূর্বক কহিলেন, দেবগণ ! সুকেশের পুত্রের আমার অবধ্য, 
এক্ষণে উহ্াদিগের বধোপায় কহিয়াদিতেছি শুন! ভোমরা 
শঙ্চক্রগদাধারী পীতাম্বর হরির শরণাপন্ন হও। তিনিই 
তৌমাদিগের অভীষ্টসিন্ধি করিয়! দিবেন 
তখন ুরগণ কদ্রদেবকে অভিবাদন পুর্ব্বর লারায়ণের 
নিকট গিয়া! সমস্ত নিবেদন করিলেন । শুনিয়া নারায়ণ কি 
লেন, দেবগণ ! তোমরা ভীত হুইও না, আমি তোমাদিগের 
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শক্রসংহাঁর করিব । ভ্রাভৃগণ ! দেখ, নারায়ণ আমাদিগকে 
বধ করিবেন ধলিয়' প্রতিজ্ঞারূ্ঢ হইয়াছেন, এক্ষণে কর্তব্য কি 
তাঁহ! চিস্তা কর। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্য দানবগণের 
মৃত্যু! নমুচি, কালনেমি, সংসহ্রাদ, রাধেয়, বডুমায়ী, লোকপাল” 
যমল, অর্জুন, হার্ধিক্য, শুভ্ত ও নিশুস্ত এই সমস্ত মহাবল 
মহাঁবীর্ধয বীরের! কখন পরাজিত হন নাই! ইহার! মায়াবী, 
যাগযজ্বের অনুষ্ঠাতা, সর্বাস্্রকুশল ও শর্কগণের ভয়প্রদ | 
বিঞুতর হস্তে ইহাদের মৃত্যু! তোমর! সমস্তই শুনিলে, অতঃগর 
যাহ কর্তব্য বোধ হয় কর। যিনি আমাদিগকে বিনাশ করিতে 
উদ্যত হইয়াছেন“সেই নাঁরায়ণকে জয় কর] সুকঠিন | 

সুমালী ও মাঁলী মাল্যবানের এই কথা শুনিয়! কহিল, 
আমরা অধ্যয়ন দান যজ্ঞানুষ্ঠান ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, 
নীরোগ ও দীর্ঘাযুতইয়! ধর্মস্থাপন করিয়াছি এবং অস্ত্র শস্ত 
ধারণ পূর্বক অক্ষোভ্য জুরসমুদ্রে অবগাহন পূর্বক অপ্রতিদবন্্ী 
শক্রগণকে পরাজয় করিয়াছি; আমাদের আবার মৃত্যুতে 
ভয়? নারায়ণ, কত্র, ইন্দ্র ও যম আমাদের সম্মখীন হইতেও 
ভীত হন। কিন্তু দেখ, আমাদের উপর বিষুঃর যে বিদ্বেষভাব 
জন্মে তাহার প্রিশেষ কোন কারঠ নাই, দেবগণের দোষেই 
তাহার মন বিচলিত হইয়াছে । অতএব'আজ আমর সমবেত 
হইয়া! সেই দেবগণকেই বিন করিব! 
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রাক্ষসেরা এইরূপ মন্ত্রণা করিয় যুদ্দঘোঁষণা করিল এবং 
জভ্ভ বৃত্রাদি মহাবীরের ন্যায় ক্র'থখভরে চতুর টৈনোর 
সহিত নির্গত হইল | এ সমস্ত বলগর্বিত রাক্ষস হস্তী অশ্ব রথ 
'গর্দভ বৃষ উষ্ শিশুমার সর্প মকর কচ্ছপ মীন গকড়াঁকার পক্ষী 
শিংহ ব্যাঘ্ বরাহু “মর ও চমরে আঁরোহৎ করিয়া যুদ্ধার্থ লঙ্কা 
হইভে দেবলোকে যাত্রা করিল। লঙ্কাঁনিবাসী দেবগণ লঙ্কাঁর 
বিনাশকাঁল আসন্ন দেখিয়া! ভীত ও বিমনা হইল । বহুসংখ্য 
রাক্ষসের যাঁন বাহনে আরোহণ পুর্বক দ্রুতগমনে সুরলোঁকে 
যাইতে লাগিল । এ সমস্ত দেবতাঁও এ যাত্রায় উহাদের 
অনুসরণ করিল । রাক্ষসকুল ক্ষয়ের নিমিত্ত অস্তরীক্ষ ও পৃথি- 
বীতে নানাঁরপ ভীষণ উৎপাত কালের প্রেরণাঁয় প্রাদর্ভুত 
হইতে লাগিল । মেঘ সকল অস্থি ও উষ্ণ রক্ত বর্ষণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইল মহাসমুদ্র উচ্ছলিত এবং পর্ধত সকল, বিচলিত 
হইয়। উঠিল, ঘোঁরদর্শন শিবাগণ ঘনগর্ভনবৎ, অউহাঁস পরি- 
ত্যাগ পূর্বক নিদাঁকণ চিৎকার করিতে লাগিল, গ্ৃধ্গণ জ্বাল 
করাল মুখে রাক্ষমগণের উপর সাক্ষাঁঙ কতীন্তব ভ্রমণে প্রবৃত্ত 
হইল! রক্তপাঁদ কপোত ও সারিকা দ্রেতবেগে যাইতে 
লাগিল, কাক ও দ্বিপাঁদ বিাঁল চিৎকার আরম্ভ করিল! বল- 
গর্বিত রাক্ষদগণ মৃত্যুপাঁশে বদ্ধ তাহার! এই সমস্ত দাকণ 
উত্পাঁত লক্ষ্য না করিয়।ই যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিল মাল্যবান 
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স্ুমালী ও মহাবল মালী এই তিন জন জ্্বলস্ত পাঁবকের ন্যায় 
. সমস্ত রাক্ষসের, অগ্রে অগ্রে চলিল | দেবতার? যেমন বিধাতাকে 
আশ্রয় করেন রাঁক্ষসেরা সেইরূপ মাল্যবাঁন পর্ঘতের ন্যায় 
অটল মাল্যবানকে আশ্রয় করিয়াছে? এই রূপে এ রাঁক্ষস-, 
সৈন্য মেঘবৎ ঘন ঘন্ভ নিংহনাঁদ পূর্ব্বক জয়লাভার্থ দেবলোকে 
যাইতে লাগিল । 

এদিকে নারায়ণ দেবদুতের নিকট রাক্ষলগণের এই মুদ্ধো- 
দ্যোগের কথা শুনিয়1 মুদ্ধার্থ স্বয়ং বিহগরাজ গকডের উপুর 
আরোহণ করিলেন । তাহার দেহে সভশ্রসথ্য্যবৎ উজ্জ্বল দিব্য 
কবচ, *উভয় পার্খে শরপূর্ণ 'তবণীর, কটিতটে খড়গবন্ধনসুত্ 
হস্তে শগ্ চক্র গদা ও শার্শ ধনু । এ শ্যামকাস্তি পীতাস্বর 
ছরি সুমেকশিখরে বিছ্যুজ্জড়িত জলদের ন্যায় গকড়বাঁঙ্কনে 
শোভা পাইতে লাগেলেন | তত্কাঁলে সিদ্ধ দেবর্ধি উরগ গন্ধ 
ও যক্ষের! উহার তুতিবাদে প্রবৃত্ত । তিনি রাঁক্ষসগণের বিনাঁশ- 
বাসনায় শীঘ্র রণম্থলে অবতীর্ণ হইলেন ! গকড়ের পক্ষপবনে 
রাক্ষলঈৈন্য ক্ষৃভিত হইয়া উঠিল । উহাদের পতাকা ঘর্ণমাঁন 
এবং অস্ত্র শস্ত্র চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত । তৎ্কাঁলে উহ্ারা বিচ 
নীল পর্বতশিখরের ন্যায় শোভা পাইতে লাঞ্সিল। 


সপ্তম সর্গ 


সাহটে€০১৮০- 


অনস্তর রাঁক্ষসরূপ মেঘজাল ঘোর গর্জন সহকারে নারায়ণ- 
রূপ পর্বতের উপর অন্ত্র বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল | নারায়ণ শ্যাঁম- 
কাস্তি ও নির্মল, কুষণকাঁয় রাক্ষসেরা তাঁহাকে বেউন করিয়াছে, 
বোধ হুইল যেন জলদজাল অঞ্জন পর্বতকে ঘেরিয়া বৃষ্টি- 
পাত করিতেছে । তখন ক্ষেত্রে পঙ্গপালের ন্যায়, বহ্রিমধ্যে 
মশকের ন্যায়, মধুভাণ্ডে দংশের ন্যায় এবং সমুদ্রে মণ্স্যের 
ন্যায় রাক্ষননিমুক্তি শর সকল বায়ু বজ ও মনোঁবৎ, মহাঁবেগে 
বিষ্ুর দেহুমধ্যে ঘুগীস্তকালে বিশ্বত্রদ্দাওবৎ প্রবেশ করিতে 
লাগিল! চতুরঙ্গ সৈন্য স্বস্ব যানবাহনে তস্তরীক্ষে: থাঁকিয়া 
উহার উপর শররৃষ্টি করিতেছে । তখন প্রাণায়াম দ্বারা ব্রাহ্মণ 
যেমন নিকম্ছীস হন সেইরূপ উহাদের শক্তি খর্টি ও তোমর 
প্রহারে বিষু) নিকচ্ছন হইয়া পড়িলেন এবং মৎস্যাহত মহা- 
সমুদ্রের ন্যায় অটল থাকিয়া! শার্গ ধন্নু আকর্ষণ পুর্বক শর- 
নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন | তাহার বজ্রনার মনোবৎবেগগামী 
আকর্ণ আক শাণিত শর নিক্ষিপ্ত হুইবামাত্র রাক্ষসেরণ খণ্ড খণ্ড 
হইতে লাগিল । ভখন বাম়ুবেগ যেমন বৃষ্টিপাঁতকে দুরে অপ- 
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নারিত করে সেইরূপ বিষু রাক্ষনগণকে অপসারিত করিয়া সমস্ত 
প্রাণের সহিত শগ্রধনি করিলেন । পাঞ্চজন্য ত্রিলোককে 
ব্যথিত করিয়া ভীমবলে নিনাদিত হইতে লাগিল | নিঁংহের 
গর্জন যেমন মদমত্ত হস্তীদিগকে ব্যথিত করে পেইরূপ এ শখ্ব” 
নিনাঁদ রাক্ষপগণকে “ভীত ও ব্যখিত করিল তত্কাঁলে অশ্বের! 
রণক্ষেত্রে আর তিষ্ঠিতে পারিল না, হস্তী সকল নিশ্চেট ও অসাঢ 
হইয়$রছিল এবং বীরগণ হীনবল হুইয়া রথ হতে পতিত হইতে 
লাগিল | বিষুর শর সকল বজরার; উহারণ রাক্ষসগণের দেহত্ডেদ 
পূর্বক ভুগর্ডে প্রবেশ করিতেছে । ক্রমশঃ বহুসংখ্য রাক্ষ বজ্ভা- 
হত পর্বতবৎ, রণম্থলে পতিত হুইল । উহাদের দেহে বিযুঃচক্রকৃত 
ব্রণমুখ হইতে পর্রতনিঃসৃত গৈরিক ধারার ন্যায় রক্ত ছুটিতেছে। 
বিযুঃ কখুন শঙ্ধ্বনি কখন ধনু্ট্কার ও কখন বা ঘোরতর পিংহ- 
নাদে প্রবৃত্ত । এ শব্দে ক্রমশঃ রাক্ষলগণের কোলাহুলরব আচ্ছন্ন 
হইয়! গেল! তিনি উহাদের কম্পিত ক শর ধ্বজ ধনু রথ 
পতাকা ও তুণীর খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন! উহ্বীর শর সকল 
ছুর্যা হইতে কঠোর রশ্মির ন্যায়, সমুদ্র হইতে জলপ্রীবাহের 
নায়, পর্ধত হইতে হস্তীর ন্যায়, এবং মেস হইতে জলধাঁরার 
ন্যায় শার্গ ধনু হইতে ভীমবেগে নিঃনৃত হইতে লাগিল! তখন 
হস্তী যেমন ব্যাস্্রের, ব্যাত্র যেমন দ্বীপির, দ্বীপি যেমন কুকুরের, 
কুকুর যেমন বিড়ালের, বিড়াল যেমন সর্পের এবং সর্প যেমন 


২৮ রামায়ণ । 


ইন্দুরের অনুসরণ করে সেইরূপ সর্বলোক প্রভু বিষ্ুঃ রাক্ষসগ্রণের 
অন্গুনরণে প্রবৃত্ত হইলেন । রাক্ষসের1 ধরাশায়ী হইতে লাগিল? 
বিফ এই রূপে উহাদিগকে বিনাশ করিয়া পুনর্ববার শঙ্ধ্বনি 
'করিলেন। রাক্ষলসৈন; সকল তাহার শরপাতে ভীত ও শগ্র- 
নিনাদে বিহল। ভাঁহারা রণে ভঙ্গ দিয়া ঙ্কীর অভিমুখে ধাঁব- 
মান হইল! 

রাক্ষসসৈন্য এই রূপে পলায়নে উদ্যত হইলে মঙ্তাবীর 
সুমালী বিষুণকে আক্রমণ করিল এবং নীহাররাঁশি যেমন হুর্ধ্যকে 
আচ্ছন্ন করে সেইরূপ শরনিকরে উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিল। তদ্দ ষে রাক্ষলগণের ভয় দূর ও মনে বৈর্য্যের সঞ্চার 
হইল । লুমালী সকলকে পুনজীবিত করিয়া, ক্রোধভরে সিংহ- 
নার্দসহকারে বিষুর সম্মুখীন হইয়া, হস্তী যেমন শুগড আস্ফালন 
করে সেইরূপ অলঙ্ক ত তুজদণ্ড আস্ফালন পুর্বক বিদ্যুন্মগডিত 
মেঘের নায় মহাহর্ষে ঘন ঘন গর্র্ভন করিতে লাগিল । বিজু 
উহার সারথির মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সারথি 
বিনষ্ট হুইবামাত্র উহার অশ্ব সকল অব্যবস্থিত গতিতে বিচরণ 
করিতে লাগিল ।. ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব উত্ভাত্ত হইলে মনুষ্য যেমন 
অধীর হয় সেইরূপ সুমালী অশ্বগণের এ অব্যবস্থিত গমনে 
অধীর হইয়া উঠিল। 

অনস্তর মালী ধনুর্ধারণ পূর্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া 


উত্তর কাণ্ড । 


বির প্রতি ধাবমান হইল এবং উহার স্বর্ণথচিত শর ক্রেখঞচ 
পর্বতে পক্ষিগণের ন্যায় বিষুখর দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল । 
তখন জিনেন্ত্রিয় পুকষ যেমন মানসী পীড়/য় বিচলিত হন ন' 
ভদ্রপ ভূতভাবন ভগবান [বসু উহার শরে কিছুমাত্র বিচলিত" 
হইলেন ন1। রে ষ্ডিনি শরাসনে টঙ্কার প্রদান পূর্বক মালীর 
প্রতি শরত্যাগ করিতে লাগিলেন | সর্পের যেমন সুধারস পাঁন 
করিয়্টছিল সেইরপ বিজুর বজ্জ বিছ্ুৎপ্রভ শর মালির দেহে 
প্রবিষ্ট.হুইয় রক্তপান করিতে লাখিল। ক্রমশঃ বিষুঃ উহণ'র 
কিরীট ধ্বজ ধনু ও অশ্বগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া! ফেলিলেন । 
মালি বথভ্র$, সে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক গি রিশৃঙ্গ হইতে সিংহের ন্যায় 
বিষুর প্রতি যাইতে লাগিল এব ক্ৃতাস্ত যেমন কদ্রকে এবং 
ইন্দ্র যেমন বজ্ঞাস্ত্র দ্বাঃ] পর্ব্তকে প্রহার করিয়াছিলেন তঞ্জপ 
সে বিষুর'বাহন গকড়ের ললাটে এক গদাঘাঁত করিল | গৰড় এ 
গদাঘা5 অত্যন্ত ব্যথিত হইল এবৎ বিষুকে লইয়! পলায়নের 
উপক্রম করিল । তখন রাক্ষসগণের যারপর নাই হর্ষ উপস্থিত! 
তদ্দুষ্টে বিষুঃ ক্রোধাবিষট হইয়া গকড়ের উপর তির্যযক্ভাবে 
অবস্থান পূর্বক মালির বিনাঁশবাসনায় চক্রান্্র পরিতাগ করি- 
লেন! এঁ কাঁলচক্রসদৃশ ুর্্যমগ্ুলাকার বিষুঃচক্র পরিত্যক্ত 
হইবামাত্র স্বতেজে অস্তরীক্ষ প্রদীপ্ত করিয়া] মালির মত্তক দ্বিখণ্ড 
করিল। মালির রাহ্মুণ্ড সদৃশ এ ভীষণ মুণ্ড রক্ত উদগার 


৩০ রামায়ণ । ূ 


করিতে করিতে ভুতলে পড়িল | তদ্দুে দেবগণ হাউ হইয়া! সাঁধু- 
বাদ পুর্ধক সমস্ত প্রাণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন | 
তখন জুমালী ও মাল্যধান মালিকে বিনষ্ট দেখিয়া শোককুল 
“মনে সসৈন্যে লঙ্কার অভিমুখে ধাঁবমাঁন হুইল | এ সময় গকড়ও 
আশ্বস্ত হইয় প্রত্যাবর্তন পূর্বক পুর্ববহ- ক্রোধভরে পক্ষপবনে 
রাক্ষলগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল । রণস্থল অতিমাত্র 
ভীষণ । কাহারও মস্তক চক্রে ছিন্ন, কাহারও বক্ষ গদাঁঘাঁতে চূর্ণ, 
কাহারও আীবা লাঙ্গলে নিম্পিষ্ট, কাহারও মস্তক মুসলে ভগ্ন, 
কেহ অ(সপ্রহারে খণ্ডিত, এবং কেহ বাঁ নি(শত শরে তাড়িত? 
রাক্ষনগণ বিনষী হইয়া! অন্তরীক্ষ হইতে সমুদ্রে পড়িতে লাগিল? 
মেঘ হইতে যেমন বজ্জ পতিত হয় বিষুর শর সেইরূপ উহাদের 
উপর পতিত হইতে লাগিল! তখন উহাদের মধ্যে কাহারও 
কেশজাল উন্ম,ক্ত ও উদ্ভ্ডীন, কাহারও আতপন্্র ছিন্ন, কাহারও 
অস্ত্র হস্ত হইতে স্খলিত, কাহারও সৌম্য বেশ বিপর্ষ্যস্ত, কাহা- 
রও অন্ত্রদেশ নির্ণত এবৎ কাহারও বা! নেত্র ভয়ে চঞ্চল । তৎ- 
কালে রাক্ষনগণের মধ্যে কেহই আত্মপরবিচারে সমর্থ হইল 
না। সিংহনিপীড়িত হস্তীর ন্যায় বিষুর ভীষণ উৎ্পীড়নে 
উহাদের আর্তরব ও গতিবেগ একইরূপ হইয়া! উঠিল । উহার! 
অস্ত্র শত্র পরভ্যাগ পূর্বক বায়ুপ্রেরিত কষ্মেঘের ন্যায় পল।- 
য়ন করিতে লাগিল | 


অষ্টম সর্গ 





অনস্তর বিষ সংগ্ামবিমুখ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতেছেন 
দেখিয়া মাল্যবাঁন সমুদ্র যেমন তীরভুমিকে পাইয়া! ফিরিয়' 
আইসে সেইরূপে ফিরিল । উহ্থার চক্ষু ক্রোর্জে রক্তবর্ণ, কিরীট 
চঞ্চল, সে বিফুকে কহিল, বিষ্লু ! আমর ভীত ও যুদ্ধে পরা গ্রখ, 
তুমি যখন নীচ লোকের ন্যায় আমাদিগকে বিন'শ করিতেছ 
তখন প্রাচীন ক্ষান্ত ধর্ম নিশ্চয় তোমার জান! নাই । যেবীর 
সংগ্রামবিযুখ ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া পাপসঞ্চয় করে সে 
পুণ্যবাঁনদিগের গতিলাভ করিতে পারে না। এক্ষণে যুদ 
তোমার যুদ্ধে একান্ত অনুরাগ থাকে তবে এই আমি দাঁড়াইি- 
লাম, দ্রেখিব তোমার কিরূপ বল বীর্য আছে! 

নারায়ণ কহিলেন, রাক্ষন! দেবতার! তোমাদের ভয়ে 
ভীত, আমি তাহাদিগকে অভয়দ।ন পূর্বক কহিয়াছি, রাক্ষস- 
গণকে নির্মল করিব, এক্ষণে সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াহি 
নিজের প্রাণ দ্িয়াও সর্বদা দেবগশের প্রিয়কার্ধ্য করা আমার 
কর্তব্য, সুতরাৎ তোমরা যদি পাতালেও প্রবেশ কর তথাচ 
আমি তোমাদিগকে বধ করিব | 


৩২ রামায়ণ । 


তখন মাল্যবান রক্তোৎ্পললোচন বিষুর এই বাক্যে 
অত্যন্ত ক্রোধাবিষ হইয়। তাহার বক্ষে শক্তিপ্রহার করিল ! 
শক্তি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দেহনিবদ্ধ ঘণ্ট|রবে চারিদিক মুখরিত 
করিয়া মেঘমধ্যে বিছ্ুতের ন্যায় বিষ্ণুর বক্ষে শোভা পাইতে 
লাগিল? বিষ্ুঃ সেই শক্তি উৎ্পাটন .পুর্বক মাল্যবানের 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । তখন উল্কা যেমন অঞ্জন পর্বতের 
প্রতি গমন করে সেইরূপ এ শক্তি মাল্যবানের প্রতি মহাবেগে 
যাইতে লাগিল এবং বজ্র যেমন গিরিশূঙ্গে নিপতিত হয় সেই 
রূপে উহার হারশোভিত বিশাল বক্ষে পতিত হইল? শক্তি- 
প্রহারে মাল্যবানের বর্ম ছিন্ন ভিন্ন, সে বিমোহিত হইল এবং 
পুনর্ধার আশ্বস্ত হইয়! অচল পর্বতের ন্যায় স্থিরভাবে দীড়া- 
ইলু। পরে সে এক কণ্টকাকীর্ণ লৌহুময় শু'ল লইয়! নারায়ণের 
প্রতি নিক্ষেপ করিল এব তাহাকে এক মুষ্টি প্রহার করিয়! 
ধনুঃপ্রমাণ শ্থানে অপতৃত হইল | তদ্দে রাঁক্ষসেরা মহাঁহষে' 
উহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল । 

অনস্ভূর মাল্যবাঁন গরুকে প্রহার করিল । গরুড় ক্রোধা- 
বষ্ট হইয়। বাঁু যেমন শুক্ষ পত্রকে অপসারিত করে সেইরূপ 
পক্ষপবনে উহাকে অপসধরিত করিয়া দিল! তখন সুমাঁলী 
মাল্যবানকে অপসারিত দেখিয়! সসৈন্যে লঙ্কার অভিমুখে 
প্রস্থান কবিল। মাল্যবানও অতিমাঁত্র লজ্জিত হইয়া সসৈন্যে 


উত্তর কাঁগড। ৩৩ 


লঙ্কায় প্রবিউ হইল । রাম! রাক্ষসগণ এইরূপ বারৎবার বিষ 
নিকট পরাস্ত এবং উহাদের অধিনায়কের! তীহার হস্তে বিনষ্ট 
হইয়াছিল । পরে তাঁহার! রিষুরর সহিত যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ 
অক্ষম হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ পুর্ব্বক সম্ত্রীক পাতাল পুরীতে বাস 
করিবার জন্য প্রন্থপন করে 1 সালকটক্কটণার বংশে এই সমস্ত 
প্রধ্যাতবীর্য্য রাক্ষসগণ সুমালীকে আশ্রয় করিয়াছিল! তুমি 
পৌঁলস্ত্য নামে যে সমস্ত রাক্ষপকে বিনাশ 'করিয়াছ, জুমালী 
মাল্যবান ও মালি যাহাদিগের শ্রেহঠ তাহাঁর। সকলেই রাবণ 
অপেক্ষা প্রধান । শঙ্খচক্রগদাধর বিজু ব্যতীত আর কেহই 
এই সকল দেবকণ্টককে বিনষ্ট করিতে পারেন ন1। তুমিই সেই 
সনাতন বিষণ, ভুমি অজেয় ও অবিনাশী, এক্ষণে রাক্ষসবধের 
জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছ। ধর্মরধ্যাদা নউ হইলে শরণাগত- 
বসল ৰিষুঃ দস্যুবধের জন্য কালে কালে উৎপন্ন হয়! 
থাকেন! রাম! এই আমি তোমার নিকট রাক্ষলগণের উৎ- 
পত্তি যথাঁবৎ কীর্তন করিলাম । এক্ষণে সপুত্র রাবণের জন্ম ও 
প্রভাবের কথা কহিতেছি শুন | যখন জুমালী বিযুর ভয়ে, 
কাতর হইয়া! পুত্রপৌত্রের সহিত পাাঁলতদলে বিচরণ করিতে- 
ছিল তৎ্কালে*কুঁবের লঙ্কায় বাস করিতেছিলেন ! 


নবম সর্গ। 
৩৮ 


কিছুকাল পরে স্ুমালী রসাঁতল হইতে 'র্তালোকে বিচরণ 
করিতে লাগিল | সে জলদের ন্যায় কষ্কায় এবং তাহার কর্ণে 
হবর্ণকুণুল । সে অপনা! শর ন্যায় স্বীয় কন্যাকে সমভিব্যাহারে 
লইন্ পৃথিবী পর্যটন করিতেছিল | ইতাবদরে দেখিল ধনাঁ- 
ঘিপতি কুবের পিতৃদর্শনার্থা হইয়া পু্পক রথে আরোহণ 
পূর্ধ্বক গমন করিতেছেন । সুমালী এ দেবডুল্য অগ্সিকপ্প 
কুবেরকে দেখিয়। বিস্ময়ভরে পুবর্ধবার রসাঁতিলে প্রবেশ করিল । 
ভাঁবিল এখন কি করিলে শ্রেয়োলাভ হয় এবং কিরূপেই ব| 
আমাদের উন্নতি হইতে পারে! এই ভাবিয়া সে কন্য! টৈক- 
লীকে কহিল, বসে ! তোমার বিবাঁহযোগ্যকাঁল যেঠবন অতীভ 

| হয়? গ্রত্যাখ্যাঁনের ভয়ে এভদিন কেহই তোমাকে প্রার্ধনা করে 
নাই । আমরা ধর্বুদ্ধিপ্রেরিত হইয়া ভোমার বিবাঁহ দিবার 
জন্য যত্ব করিতেছি । তুমি সর্বগুণে গুগবতী এবং সাক্ষাঁৎ 
লন্ষনীর ন্যায় রূপবতী! দেখ কন্যার পিভৃত্ব মানাধথী দিগের 
বড় ক্টকর | কন্যাকে যে কে প্রার্ধন! করিবে কিছুই বুঝা যায় 
না এইই কষ্ট। কন্যা মাতৃকুল পিতৃকুল ও ভর্ভকুলকে সততই 


উত্তর কাঁগু। ৩৫ 


সংশয়াক্রাস্ত করিয়া থাকে । অতএব_তুমি এক্ষণে প্রজাপতি 
ব্রহ্মার বংশোভ্ভব যুনিবর বিশ্রবাকে গিয়া প্রার্থনা কর। ভুমি 
স্বয়ংই তীঁহাকে বরণ কর। ভেজে হুর্য্যতুল্য কুবের যেরূপ সমৃদ্ধি- 
শালী, বলিতে কি তোমার, পুত্রেরাঁও এরূপ হইবে 1. 
অন্তর কৈকসী “মহর্ষি বিশ্রবা যায় ভপস্য) করিভেছিলেন 
পিতৃনিদেশে তথায় উপস্থিত হইল! এঁ সময় /বিশ্রবা চতুর্থ 
অগ্নি ন্যায় অগ্সিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। কৈকসী 
সেই দাঁকণ কাল গণনা না করিয়াই তাহার নিকট অবনত- 
মুখে দাঁড়াইয়া রহিল এবং অক্গণ্ঠাগ্র দ্বারা ভূমি খনন করিতে 
লাগিল? ভখন উদ্ারম্বভাঁব বিশ্রবা উহ্নীকে জিজ্ঞাসিলেন, 
ভেদ্্র ! তুযি কাহার কনা? কোথা হইতে আসিতেছ ? এবৎ 
তোমার প্রয়ৌজনই বাকি? আমার নিকট অকপটে সমস্ত্রই 
বল? 
কৈকসী কৃতাঞ্জলিপুটে কছিল, ভপোধন ! আমার অভিপ্রায় 
নাঁপনি স্বপ্রভাবে বুঝিয়। লউন ॥ আঁমি পিভৃনিদেশে আপনার 
নকট আসিয়াছি, নাম কৈকপী 1 এতত্বযভীত আমি আপ; 
কে আর কিছুই বলিব না, আপনিই বুঝিয়/ দেখুন | 
বিশ্রুৰা ধ্যানন্থ হুইয়! কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমার 
[ভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম, তুমি পুত্রার্ধিণী হুইয়া আমার 
নিকট আগমন করিয়াছ। তুমি যখন এই নিদাঁকণকালে আমি- 


৩৬ রামায়ণ। 


য়াছ তখন তোঁমাঁর গর্ভে দাঁকণ দাকণাঁকাঁর ও দাঁকণলোকপ্রিয় 
রাক্ষসের। জন্ম গ্রহণ করিবে! | 
কৈকসী কহিল, ভ্গাবন্‌! আপনি ব্রহ্মবাদী, আপনা 
হইতে আমি এইরূপ ছুরাচার পুত্র প্রার্থনা করি না! আপনি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন! 
বিশ্রবা পুনর্ধার কছিলেন, জুন্দরি ! ভোমাঁর গর্ভে সর্ধ- 
শেষে যে পুত্র জম্মিবে সে নিশ্চয় আমার বংশানুরূপ ও ধার্শিক 
হইবে। 
অনন্তর কৈকসী যথাকাঁলে এক ভীষণ রাক্ষম প্রসব করিল ! 
উহার মস্তক দশ, হস্ত বিংশতি, বর্ণ নীলাঞ্জনের ন্যায় কষ, ওষ্ঠ 
আরক্ত, দন্ত বিশাল, মুখ প্রকাণ্ড এবং কেশ প্রদীপ্ত | এ পুত্র 
জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মাৎসাসী শিবাগণ জ্বালাকরাল যুখে 
বাম দিক আশ্রয় করিয়া মণ্ডলাকারে ঘুরিতে 'লাগিল ব পর্ভ্ভন্য 
রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মেঘের গর্ভন অভি কঠোর, হুর্ধা 
প্রভাহীন, ঘন ঘন উল্কাঁপাত হইতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে 
ভূমিকম্প, বায়ু প্রচণ্ডভাবে বহিতে লাগিল এবং অটল সমুদ্র 
উচ্ছলিত হইয়া! উঠিল | 
অনস্তর বিশ্রবা পুত্রের নামকরণে প্ররৃত্ব, হইয়া কহিলেন, 
যখন এই বালকের গ্রীবা দশটি তখন ইহার নাম দশ্গ্রীব হইল! 
রাম! এই দশগ্রীবের পর মহাবল কুস্তকর্ণ জন্ম গ্রহণ করে। 


উত্তর কাঁগড। ৩৭ 


পৃথিবীতে ইহার তুল্য কাঁহারই দেহ সুদীর্ঘ নয়। পরে 
বিকুভাননা! শুর্পনর্ধা জন্ম গ্রহণ করে। ধর্ধশীল বিভীষণ কৈকসীর 
শেষ পুত্র তিনি জখিবামাত্র পুষ্পবৃ্ঠি, অন্তরীক্ষে ছুনদুতিধ্রনি 
এবং সাধুবাদ উদ্ধিত হয় % দশগ্রীব ও কুন্তকর্ণ পিতার বন্য 
আশ্রমে দিন দিন বান্ডিতে লাগিল উহ্থারা স্বভাঁবদোষে সক- 
লরই ক্লেশকর হুইয়া উঠিল । কুন্তকর্ণ উন্মত্ত হইয়1* ধর্মবৎসল 
মহর্ষিগণকে ভক্ষণ ও অসস্ভষ মনে ভ্রিলোকে বিচরণ করিতে 
লাগিল । আর বিভীষণ ধর্মপরায়ণ জিভেক্তিয় স্বাধায়সম্প্ন 
ও মিভাহারী হইয়! কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 

একদ] ধনাধিপতি কুবের পিতৃদর্শনার্থা হইয়৷ পুম্পক রথে 
আরোহণ পূর্বক এ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন! রাক্ষী 
&ককসী স্বতেজঃপ্রদীপ্ত কুবেরকে দেখিয়া দশগ্রীবকে কহিল, 
বস !'ডুয়ি তেজঃপুগ্তকলেবর ভ্রাতা কুবেরকে দেখিয়া যা | 
তোমাদের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ তুল্যরূপ হইলেও দেখ তুমি কি হুই- 
য়াছ। অন্তএব বৎস ! যাহাতে তুমি কুবেরের অনুরূপ হইতে 
পার তদ্ঘিষয়ে যত্ব কর। 

দশগ্রীব মাতার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ঈর্ধাপরবশ হুইল" 
এবং কহিল মণেঞঃ$! সত্যই প্রতিজ্ঞ! করিতেছি আমি শ্ববলে 
হয় জ্রাতা কুবেরের তুল্য ব৷ তদপেক্ষা. অধিক হুইব। তুমি 
মনের দুঃখ দুর কর? 


৩৮ রামায়ণ । 


অনন্তর দশগ্রীব এ ক্রোথেই হুক্ষর কার্য্যসাঁথনে অভিলাষী 
হইল! পরে তপোঁবলে অভীনিন্ধি করিব এইরূপ অধ্যবসায় 
করিয়া পবিত্র গোকর্ণশ্রমে গমন করিল! সে ভ্রাভার সহিত 
তথায় গিয়া তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল | উহার তপন্যায় 
সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্ম! সম্ভট হইলেন এবং উহাকে ক্তয়াবহ 
বরপ্রদান করিলেন । 


দশন সর্গ। 


সহিত ০ 


অনন্তর রাঁম মহর্ধি অগন্ত্যকে জিজ্ঞাম্িলেন, তপোধন 
রাঁবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাত1 অরণ্যে কিরূপ তপস্যা করিয়াছিল ? 

অগৃম্ত্য কহিলেন, রাজন্! রাবণ প্রভৃতি ছিন ভ্রাতা 
অরণ্যে নানাঁরপ ধর্মানুষ্ঠান করে। কুস্তকর্ণ যত্রনহকারে নিয়ত 
ধর্মপথে থাকিভ। সে আীত্মকালে পঞ্চান্সির মধ্যবত্তর হইয়! 
তপস্য। ফরিত, বধাঁর জলধারাঁয় বীরাঁসনে বসিত এবং হিমা- 
গমে নিয়তকাঁল জলে বাস করিত? এইরূপে তাহার দশ- 
সহজ্র বৎসর অতীত হয়৷ ধর্খশীল বিভীষণ একপদে পাঁচসহজ 
বৎসর দাঁড়াইয়া থাকেন। ভীহার এই কঠোর নিয়ম পরিসমাপ্ত 
হইলে অগ্নরা সকল আনন্দে নৃত্য করে, অন্তরীক্ষে পম্পরৃি 
হয় এবং দেবতার! তাহার স্ততিবাদ করেন । পরেতিনি আর 
পাঁচ সহত্র বসর সুর্যের অনুরৃত্তি করিয়াছিলেন এবং স্বাধ্যায়ে 
নিবিউমন1 হইয়া উর্দময়ুখে ও উর্দাহত্তে অবস্থান করেন | জ্গুর- 
লোকবাঁসী যেমন,নন্দন বনে সুখে কাঁক্ষেপ করে সেইরূপ বিভী- 
ষণ এই দশসহত্র বসর সুখে অভিবাহিত করিয়াছিলেন ৷ দশা- 
ননেরও নিরবচ্ছিন্ন অনাহারে দশসহজ্ম বৎসর অতীত হয় | 
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প্রথম সহত্র বৎসর পুর্ণ হইলে সে আপনার শিরশ্ছেদন করিয়! 
অশ্মিতে আহ্ুতি দেয়। এইরূপ নয় সহ বৎসরে তাহার নয়টি 
মস্তক ভুতাশনে নিক্ষিণ্ড হয়। পরে দশম সহ বসরে বখন 
সে দশম মস্তকটি ছেদন করিতে উদ্যত হুইল সেই অবসরে সর্ব- 
লোঁকপিতামহ ব্রহ্ম! ভাহার নিকট উর্পস্থত হইলেন ! তিনি 
অন্যান্য দেবগণের সছিত তথায় আবিভভ হইয়! প্রীতমনে 
কহিলেন; দশগ্রীব ! আমি তোমার তপস্যায় অতিমাত্র প্রীত 
হুইয়াছি। এক্ষণে তুমি শীত অভীষ্ট বর প্রার্থনা! কর? তোমার 
এই তপ:ক্লেশ সফল হউক, বল আমি তোমার কি করিব! 

তখন দশাঁনন অবনত মন্তকে ব্রদ্ধাকে প্রণিপাভ করিয়া 
হৃউমনে হর্ষগদ্দীদবাক্যে কহিল, ভগবন্ ! মৃত্যু ব্যতীত জীবের 
আর কিছুতেই ভয় হয় না, মৃত্যুর তুল্য শত্রও আর কিছু নাই, 
অভএব আমার ইচ্ছ! যে আমি অমর হুইয়। কালযাঁপন করি! 

ব্রহ্মা কছিলেন, দশানন ! আমি তোমাকে অমর করিতে 
পারি না, তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর | 

লোককর্তা ব্রহ্মা এইরূপ কছিলে দশগ্রীব কতাঞ্জলিপুটে 
কহিল, প্রজাপতে ! আমি পক্ষী সর্প বক্ষ দৈত্য দানব রাক্ষস ও 
দেবগণের অবধ্য হইয়া থাফিব। অন্যন্য যে সমস্ত জীব আছে 
আমি ভাছাদের চিস্ত! কিছুমাত্র করি না! মনুষ্য প্রভৃতিকে 
তো তৃপবধ্ই বিবেচন। করিয়া! থাকি। 


হি & 
চর কা ১৯ 


ব্রহ্মা কহিলেন, দশগ্রীব ' তুমি যেরূপ কথিতেছ তাহাই 
হইবে। এই বলিয়া তিনি পুনর্ধবার কহিলেন, বস! আমি 
প্রীতমান ভোমায় আর দুইটি বরপ্রদাঁন' করিভেছি শুন! তি 
পর্ধে যে সকল মস্তক অশ্মিকুণ্ডে আহুতি দিয়াছ সেগুলি আবার, 
হইবে] তদ্বাতীত তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিবে সৈইরূপই আঁকার 
ধারণ করিতে পারিনে। ব্রম্মা এইরূপ বরপ্রদান ;করিবামাত্র 
দশগ্রীবের মস্তক সকল পুনরায় উঠিল ! 

পরে ব্রঙ্গা বিভীষণকে কছিলেন, বৎস! তুমি ধর্খে মন্তি 
রাঁখিয়! আমায় যার পর নাই পরিতুষ্ট করিয়াছ,. এক্ষণে বর 
প্রার্থনা! কর ! ্‌ 

ধর্মশীল বিভীবণ কৃতাঞ্জলিপুটে কঙ্কিলেন, ভগবন্‌ ' অয়ং 
লেকগুক যুখন আমার উপর প্রসন্ত, তখন বলিতে কি, জ্যোন্নাঁ" 
জালে চন্দ্রের ন্যায় 'আমি সর্বগুণে ভূষিত ও রুতার্থ হইলাম। 
এখন যদ আপনি আমায় বর দিবার সঙ্কশ্প করিয়া থাকেন ভবে 
আমার যেরূপ ইচ্ছা শ্রবণ ককন। দেব! বিপদেও যেন আমার 
দর্মে মতি থাকে, গুরূপদেশ বাতীতও ব্রহ্ষচিন্ত যেন আমার 
স্ফ্তি পায়; আর যেবে আশ্রমে যখন যে €্য বুদ্ধি উৎপন্ন 
হইবে তাহা যেন ধর্মানুগত হয়; আমি সেই সেই ধর্শ প্রাতি- 
পালন করিব! ত্রশ্মন্! এই আমার অভীষ্ট বর। আমিজ্বানি, 


ধর্মানুরাগী লোকের ভিলোকে কিছুই দুল ভ হয় না! 
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বর্ম কহিলেন, বু ! তোমার অভীষিদ্ধি হইবে। আর 
যখন রাঁক্ষলযোনিতে জঙ্গিয়াও ভোমার অধর্শবুদ্ধি উপস্থিত হয় 
মাই তখন আমার বরে তুমি অমর হইয়! থাকিবে! 
পরে প্রজাপতি, কুগ্কর্ণকে বরদানের সঙ্কপ্প করিলে সুরগণ 
কৃতাঞ্জলিপুটে কছিলেন, ভগবন্। আনি জানেনই যে এই 
ুর্মতির দাঁকণ ব্যবহারে সকলেই ভীত, অতএব ইহাকে বরদাঁন 
করিবেন না। এ ছুরৃত্ত নন্দন কাননে সাতটি অপ্নরা, ইন্দ্রের 
দশটি অনুচর এবং পৃথিবীর বিস্তর মনুষ্য ও খষিকে ভক্ষণ করি- 
য়াছে। এই রাক্ষস বর না পাইয়াঁই যাহ। করিয়াছে তাহাই ত 
যথেষ, বর পাইলে নিশ্চয় ভ্রিলোঁকের সকলকেই ভক্ষণ করিৰে | 
অতএব আপনি বরচ্ছলে ইহাকে মোহ প্রদান ককন, ইহাতে 
লোকের মঙ্গল ও ইহারও সম্মান রক্ষা! হইবে। 
তখন ব্রহ্মা দেবী সরম্বতীকে স্মরণ করিলেন! সরম্বতী 
স্মতিমান্রে ব্রদ্দার পার্থে আসিয়া ক্তাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 
দেব! এই আমি আনিয়াছি, কি করিব ব্রন্ধা কহিলেন, 
*সরম্থতি! তুমি একুস্তকর্ণের বুদ্ধিমোহ জশ্বাইয়া দেও! 
অনন্তর সরব্ধতী ভুষট রাঁক্ষসের মনে প্রবেশ করিলেন | 
তখন ব্রহ্মা, কহিলেন, কুস্তকর্ণ! ভুমি এক্ষণে ইচ্ছান্গুরূপ বর 
প্রার্থনা কর) কুন্তকর্ণ কহিল, দ্েবদেব ! আমার ইচ্ছা যে আমি 
বন্থকাল ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হুইয়া থাকি। ব্রহ্মা ও তথাস্ত 


উত্তর কাণ্ড । 3৩ 


বলিয়া সুরগণের সহিভ তৎক্ষণাৎ, প্রস্থান করিলেন! দেবা 
সরস্বতীও কুন্তকর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তহিত হইলেন । 

পরে কুস্তকর্ণের সংজ্ঞালাভ হইল 1* এ ছুরাআ্মা দুঃখিত'মনে 
ভাবিল, আজ কেন এইরূপ কথা আমার মুখ দিয়! বাহির হইল ? 
বোঁধ হয় উপস্থিত দেঁখগণই আমার বুদ্ধিমেবছ উৎপাদন করিয়। 
থাকিবেন | 

রাজ্তুন! এইরূপে রাবণাদি তিন ভ্রাতা ব্রহ্মার নিকট তপো- 
বলে বরলাঁভ করিয়। শ্লেক্মাতকবৃক্ষবন্ছল পিতৃতপোঁবনে গিয়া 
পরম সুখে বাঁস করিতে লাগিল। 


একাদশ সর্গ 


সপ 


এই অবসরে সুষ্ালী রাবণ!দি তিন জতাঁর বরলাভ-বার্তীয় 
যার পর নাই নির্ভয় হইয়। অনুচরগণের সহিভ পাতাল হুইতে 
উঠিল 1 মাঁরীচ, গ্রহস্ত, বিরূপাক্ষ ও মহোদর উহ্হার এই চারি 
জন মন্ত্রীও ক্রোধভরে উন্ধিত হইল । পরে সুমালী উহাদের 
সহিত দশগ্রীবের নিকট আসিয়া! তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ববক 
কহিতে লাগিল, বস ! তুমি যখন ত্িভুবনশ্রেস্ ব্রহ্মার নিকট 
বরলাভ করিয়াছ তখন ভাগ্যক্রমে আমাদের যাহ। সংক্প 
তৌম। দ্বারা তাহ1 সিদ্ধ হইয়াছে । আমর] যে কারণে লঙ্কা 
ছাড়িয়া রসাভলে বাস করিতেছি এক্ষণে আমাদের সেই 
বিষুঃর বিক্রমজনিত মহাভয় দুর হুইল। আমর! বার বাঁর 
তাহারই ভয়ে যুদ্ধে পরাগ্খ হইয়াছি এবং স্বগৃহ পরিত্যাগ 
»পুর্বক একজে পাত'লে গিয়া বাঁস করিতেছি | লঙ্কা পুরী 
আমাদিগেরই; তাহাতে আমরাই থাকিতাম ; এক্ষণে তোমার 
ভ্রাতা ধীমান কুবের সেই পুরী অধিকার করিয়াছেন? অত- 
এব যদি তুমি সাম, দান, বাঁ বল, যে কোন উপায়ে হউক, লঙ্কা 
পুনগ্রহুণ করিতে পার ভাহা হইলে বড় একট কাজ হয়? 
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বস! নিশ্চয় জাঁনিও অভংপর তুমিই লঙ্কার অধিপতি হইবে! 
এই নিমগ্নপ্রায় রাক্ষলবংশ তুমি উদ্ধার করিলে সুতরাঁৎ তুমিই 
ইহাদের প্রভু হইবে | 

দশগ্রীব কহিল, আশর্ষয ! ধনাধিপতি কুবের আমাদিগের 
গুক, তাহার প্রতিকূলৈ এইরূপ কথা বলং আপনার উচিভ 
হইতেছে না! দশগ্রীব এইরূপ শাস্তভাবে প্রত্ত্যাখুযান করিলে 
সুমালী তাহার অভিপ্রায় ধুঝিয়া তৎ্কালে নীরব হইল! 

অনস্তর একদা প্রহস্ত অবসর বুঝিয়। বিনীভ বাক্যে রাবণকে 
কহিল, বীর ! তুমি স্ুমাঁলীকে যাঁহ৷ কহিয়ছিলে সে কথা সঙ্গত 
বোধ হয় না; বীরগণের আবার সৌজ্রাত্র কি? এ বিষয়ে 
আমার কিছু বলিবার আহে শুন। অদিতি ও দিতি নামে 
রূপব্তী ও পরম্পর স্বেহবতী ছুইটী ভগিনী ছিলেন! প্রজা- 
পতি কশ্যপ ইইাদিগকে বিবাহ করেন! তশ্গধ্যে অদিতির 
গর্ভে ত্রিভুলনেশ্বর দেবগণ এবং দিতির গর্ভে দৈত্যগণ জঙ্া 
গ্রহণ করে! প্রথমে টৈত্যগণই এই সাগরাম্বরা পৃথিবীর 
অধীর্্বর ছিল! পরে বিষু তাহাদিগকে বধ করিয়া ভ্রিলোককে 
দেবগশের অধীন করিয়। দেন। বীর! তুঁমিযে কেবল আতৃ- 
দ্রোহ করিবে তাহা নয়, পর্তে দেবাসুরও এই কার্ধয করিয়া 
গিয়াছেন । ্‌ 

রাবণ যুছুর্তকাল চিন্তা করিয় হাষ্ট্নে প্রহস্তের কথায় 
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সম্মত হইল এবং সেই উৎসাহে সেই দিনেই রাঙক্ষদগণের সহিত 
লঙ্কার নিকটচ্ছ এক বনে গিয়া, ত্রিক্ট পর্বত হইতে প্রহস্তকেই 
দেঁত্যে নিয়োগ পূর্বক কহিল, প্রতস্ত ! তৃমি শীত্ত্র ধনাধিপতি 
'কুবেরের নিকট যাও এবং আমার বাঁক্যে তাহাকে গিয়া সা 
ভাবে বল, এই লঙ্গ? পুরী পূর্বে মহা! রাক্ষমগণের অধিকারে 
ছিল, এক্ষণে ইহাতে বাঁ করা তোমার উচিত হইতেছে না । 
অতএব যদ্দি তুমি আঁজ এই পুরী আমাদিগকে ছাড়িয়া দেও 
তাঁহ। হইলে আমি অতিশয় সুখী হই এবং তোমারও প্রকৃত 
ধর্মপালন কর! হয়। 
পরে প্রহস্ত লঙ্কায় গমন করিয়া উদার বাক্যে কুবেরকে 
কহিল, ভোঁমাঁর ভ্রাতা দশআীব আমাকে তোমার নিকট পাঠা- 
ইম়াছেন। এক্ষণে তিনি যাহ। কহিয়াছেন ওন। পূর্বে এই 
লঙ্কী পুরী সুমালী প্রভৃতি ভীমবল রাক্ষদগণ উপভোগ করি- 
যাছিলেন। এই কারণে দশগ্রীব তে:মাকে জানাইতেছেন-- 
তিনি শীস্তভাবে প্রীর্ঘন। করিতেছেন, তাঁহাকে এই লঙ্ক। পুনঃ 
"প্রদান কর 
কুবের কছিলেব, পিতা এই রাক্ষশুন্য লঙ্ক। পুরী আমায় 
বসবাসের জন্য নির্দিষউ করিয়। দিয়াছেন ; আমি দাঁন মানাদি 
উপায়ে ইহাতে অনেককে বাস করাইয়াছি, অতএব তুমি গিয়। 
দশগ্রাবকে বল আমার এই পুরী ও রাজ্য তোমারই, তুমি 


উন্তর কাঁগু। 5৭ 


নিক্ষণ্টকে ইহ। ভোগ কর! আমার যাঁবদীয় এশ্বরধয নির্বিশেষে 
তোমারই হউক ! 

এই বলিয়া কুবের তত্ক্ষণাঁৎ পিতৃসন্রিধানে গমন করিঞ্লেন 
এবং তাহাকে অভিবাদন পুর্র্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কঠিলেন,. 
পিতঃ! দশগ্রাব লঙ্ব। পুনঃপ্রাপ্তির আশয়ে আমার নিকট 
দূত পাঠাইয়াছিলেন। ফলত পুর্ববে এই পুরীতে রাক্ষসেরাই 
বাস করিত, অতএব 'অ।পনি লঙ্কা রাঁবণকেই দিন ।আর আমি 
গিয়। কোথায় থাকিব তাহাঁও আদেশ ককন। 

্রন্ষর্ষি বিশ্রবা কহিলেন, বশ ! শুন, দশগ্রীৰ আমার 
নিকট শ্রকদা এ শ্রসঙ্গই করিয়াছিল। আমি এ দুউটমতিকে 
সক্রোধে ভৎ সন! করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম, দেখ তুমি 
ধর্শমর্যযাদা অতিক্রম করিতেছ । এক্ষণে আমার কথা রাখ; 
ইহ। ধর্মানুগত ও শ্রেয়ঃলাধন |] বরলাতগর্কে তোমার হিতা- 
হিত জ্ঞান নাই এব আমার অভিশাপে তোমার প্রক্কাতও 
দাকণ হইয়াছে এই জন্য লোকের মধ্যাদ্। তুমি বুকিত্তে পার 
ন1| কিন্ত বৎস! তৎ্কালে সে আমার এই কথায় কর্ণপাত 
করে নাই? এ দুরৃত্তকে যে ব্রহ্মা উৎরুষ্ট বর দিয়াছেন ইহা 
তুমি অবশ্যই আন, সুতরাৎ তাহা নহিত্ত _বিরোধাচরণ করা 
তোমার এর নহে! অতএব এক্ষণে তুম আত্মায় অস্তরঙ্গের 
সহিত লঙ্কা হইতে গিরিবর কৈলাসে যাও এবং তথায় বসবাস 
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করিবার জন্য এক পুরী প্রন্তুত কর। সেই স্থানে সরিদ্বরা 
মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, উহার জল উজ্জ্বল স্বর্ণপঘে 
আচ্ছন্ন, তথায় কুমুদ 'কহার প্রভৃতি অন্যান্য সুগন্ধি পুক্পও 
প্রস্ক,টিত হইয়া আছে এবং দেবতা গন্ধবর্ষ অগ্নর উরগ ও 
কিম্নরগণ সতত বিহার করিয়া থাঁকেন | * 

কুবের পিতৃগোঁরবে তৎক্ষণাঁৎ সম্মত হইলেন এবং শ্রী পুত্র 
অমাত্য ধন সম্পদ ও বল বাঁহুনের সহিত কৈলাসে গিয়। বাঁস 
করিলেন । 

এদিকে প্রহস্ত একান্ত হট হইয়া! দশগ্রীবের নিকট গিয়। কহিল, 
ধনাধিপতি কুবের লঙ্কা! পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন সেই পুরী 
শুন্য । তুমি আমাদিগকে লইয়া তথায় চল এবং স্বধর্ম পালন কর | 

অনস্তর দশগ্রীব ভ্রাভৃগণ সৈনা ও অনুযাত্রিকদ্িগের সহিত 
লঙ য় প্রবেশ করিল । উহণ কুবেরের পরিশ্ত্যক্ত এনৎ উহার 
পথ সকল বিভক্ত । ইন্দ্র যেমন ব্বর্গে আরোহণ করেন দশগ্রীৰ 
সেইরপ পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত লঙ্কায় আরোহুণ করিল এবং 
রাঁজপদে অভিষিক্ত হুইল লঙ্কা নীলমেঘাকার রাঁক্ষসে 
পরিপূর্ণ! এদিকে কুবেরও পিতার আদেশে শশাঙ্কধবল 
কৈলাস পর্বতে এক পুরী নির্নীণ করিলেন । উহ! ইত্দের অমর1- 
বতীর ন্যায় সুদৃশ্য এবং সুসজ্জিত গৃহে সুশোভিত | 





কি 
শপ ভি 


দাঁদশ স 


শপ তি ৫৮ 


দশগ্রীৰ রাক্ষসর।জ্য অভিমক্ত হইল এব আ'তৃগগের 
সহিত পরামর্শ করিয়া! দানবরাঁজ বিদ্বাজ্জিছ্বের সহিত ভগিনী 
শৃর্পণখাঁর বিবাহ দিল । পরে সে একাকী মৃগয়ায় নির্গত হা, 
এ প্রসঙ্গে দিতির পুত্র ময় দানবের সহিত উহার দেখ' হুইয়া- 
ছিল । দশগ্রীব উহাকে একটিমাত্র কন্যার সহিত বনমধ্যো নিচরণ 
করাতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ভূমি কে! এবং এই মৃগমনুসাশুন্য 
নির্্ঘন বনে একাঁকী কেবল এই যগলোঁচনাঁকে লইয়1 কি জন্য 
পর্যটন করিচ্তেছ ? 

ময় কহিল, আমার রত্তাস্ত সমস্তই তোমাকে ক'হন্তেছি 
শুন। বোধহয় তমি হেমা নান্ী কোন এক অপ্দরার কথা 
শুনিয়া থাকিবে! তিনি ইন্দ্রের শচীর ন্যায় রূপলাবণাবতী। 
আমি দৈববর্পে তাহাকে লাভ করিয়া সহ্ম বৎসর তাহার 
সহিত প্রগাঁ় অনুরাগে কালযাপন করি। পরে তিনি কোন 


টৈবকার্ষেযাদ্দেশে ব্রয়োদশ বৎসর দের্ুলৌকে আছেন | এভাবং 
ৃ ্‌ 
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কাল তাহার সহিত আমার বিরহ । অনন্তর 'আমি বিাঁচত্র- 
নির্মণ-শক্তি-গরভাবে হীরক-বৈছূর্ষ্-খচিত স্বর্ণময় এক পুরী 
প্রস্তত করিয়া তশ্বধ্যে প্রিয়াবিরছে কিছু দিন অতি দ্বীনভাবে 
বাস করিয়াছিলাম | এক্ষণে এই কন্যাকে সঙ্গে লইয়৷ সেই স্থান 
»ইতে আপিয়াছি।- রাজন! এহটী আমারই কন], হেমার 
গর্ভে ইহার জন্ম । আমি ইহাকে লইয়া ইহার পাত্র অনুসন্ধান 
করিতে আসিয়াছি। কন্যার পিতৃত্ব সম্বানার্ধার বড়ই ক্ট- 
কর | সে (পতৃকুল ও তভৃকুলকে কখন্‌ কলঙ্কিত করে ইহাই 
আশঙ্কা । এই কন] ব্যতীত হেমাঁর গর্ডে মায়াবী ও ঢুন্ধুভি 
নামে আমার দুইটি পুত্রও জঙ্বিয়াছে! তাত! এই আমি 
তোমাকে আত্মবৃত্বাস্ত সমস্তই কহিলাম | এক্ষণে আমি তোমাকে 
কিন্গপে জানিব, তুমি কে? 

তখন দশগ্রীব সবিনয়ে কহিল, আমি মহার্ধ পুলের 
বংশে জন্বিয়াছি; ব্রহ্মার পেত্র মহর্ধি বিশ্রনা আমার পিতা; 
নাম দশগ্রীব ! 

দানবরাঁজ ময় দশগ্রীবকে খাঁষকুলোত্পন্ন জানিয়। তাহাকে 
সেই বনমধোই কনাদনের সঙ্কশ্প করিলেন এবং তাহার 
ছুস্তে কন্যার হস্ত প্রদ্দান পূর্বক সহাসাযুখে কহলেন, রাজন্‌ ! 
আমার এই কন্যা! অপ্নর] হেম।র গর্ভসম্ত.তা, নাম মন্দোদরী, 
এক্ষণে তুমি পত্রীরূপে ইঞ্াকে গ্রহণ কর। 


উর কাগড। ৫১ 


দশগ্রীব দানবরাজ ময়ের এই অনুরোধে সম্মত হইল এবং 
& বনমপোই অশ্মিসাক্ষী করিয়া মন্দোদরীকে বিবাহ করিল। 
রাম! পিতৃশাপে দ্শএ্রীবের দাকণ প্রকৃতি লাভের কথা ময় 
দাঁনব জানিতে, কেবল মহ খষিবংশীয় বলিয় উনাকে কন্যা - 
দাঁন করেন এবং উহাকে 'তপোনলশগ্ধ অমোঘ এক অত 
শক্তিও দিয়াছিলেন। সেই শংক্ত দ্বায়াই ৃ লহ *্যাদ্ফে লক্মমণ 
বিদ্ধ তন | 

অনস্তর দশগ্রীব ্বনগরীতে প্রভা গমন পূর্বক কৃম্তকর্ণ ও 
বিভীষণের উত্বাহ-সংক্ষারের জন্য দুইটী কন্যা আহরণ করিল 
+নরোঁচনের দেখছিত্রী বজজ্বালা কুস্তকর্ণের এবং গন্ধর্বরাজ 
শৈলুষের কন্যা ধর্মপরাঁয়ণ! সরম। বিভীষণের পত্ধী হইল । এই | 
সরম। মাঁনস সরোঁবরের তীরে জন্ম গ্রহণ করে ! তখন বর্বাকাল, 
সাঁনস-সরোঁবরের জল বরধার জলে বন্দিত হইতেছিল, তদ্দফ্টে 
সরম। ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে । তখন তাহার জননী 
স্েছে কাতর হুইয়া কছিল 'সরোমা বদ্ধত' সরোবর বর্দিত হও 
না, তদবধি কন্যার নামও পরমা হইল । 

অনন্তর রাবণ প্রভৃতি চিন ভ্রাতা লঙ্কা পুরমধ্যে ভার্মা- 
গণের সহিত নন্দনবনে গন্ধের ন্যায় পরম' নখে বিহার কর্রিছে 
লাগিল! মন্দোদরীর গর্ভে মেঘনাদ অন্বে! তোমরা ইহাকেই 
ইন্্র্জিত বলিয়। থাঁক। এ বালক জন্শবামাত্র মেঘগন্ভীর 
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নাদে রোদন করিয়! লঙ্কা পুরী স্তন্তত করে এই জন্য পিত। 
দম্শএীব শ্বয়ৎ উহার নাম মেঘনাদ রাখিয়াছিল | এই মেঘ- 
নাদ' পিতামাতার মনে, হর্ষোৎ্পাদন পূর্বক অস্তঃপুর মধ্যে 
জ্রীলোকের দ্বারা সুরঞ্ষিত হইয়া! কাঁষ্ঠাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় 


ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে ল!গিল ! 


ভ্রয়োদশ সর্গ 


৪ ৫)৪ ৩ 


একদা মুর্তিমতী দাৰণ নিদ্রা ব্রঙ্গার [নয়োগে কুন্তকর্ণের 
নিকট উপাস্থিত। তদ্দফে কুস্তকর্ণ উপবিষ্ট রাবণকে কহিল, 
রাজন: আমি নিদ্রায় কাতর, অতএব তুমি আমার জন্য 
একটি গৃঁহ নির্মাণ করাইয়া দাও । পরে রাবণের আদেশে 
শশ্পিগণ বিশ্বকর্মার ন্যায় নিপুণতার সহিত একটী গৃহ প্রস্তুত 
করিল! এ গৃছের বিস্তার এক যোজন ও দৈঘ] ছুই যোজন 
উপ সুদৃশ্য ও জপ্রশল্ত ; উহার স্ত্ত বর্ণময়, লোপান টপছুর্ব ময়, 
তোরণ হস্তিদস্তময় এবং বেদি হীরকময় , স্থানে স্থানে কিন্কিণী 
জাল অপুর্ব শোভা পাইতেছে; উহা জুমেক গিরির পবিত্র 
গহ্বরের ন্যায় মনোহর ও সর্বকাঁলেই সুখপ্রদ |; মহাবীর কুস্ত- 
কর্ণ এ গৃহমধ্যে নিদ্রিত হইল ব্রঙ্গর বরপ্রভাবে বহুকালেও 
তাহার এ ঘোর নিদ্রা ভাঙ্গিবার নয়! এই সময়ে দশানন 
মহাক্রোধে অবাধে দেবর্ষি গন্ধর্ব ও যক্ষগণকে বধ এবং নন্দন 
প্রভৃতি বিচিত্র উদ্যান নষ্ট করিতে লাগিল ! ক্রীড়াশীল হস্তী 
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যেমন নদীকে বিমর্রিত করে, বাঁযু যেমন বৃক্ষকে নিক্ষিপ্ত করে 
এব পরিত্যক্ত বজ্জু যেমন পর্ববকে চূর্ণ করিয়া, ফেলে ১ রাবণ 
সেইরপেই সকলকে বিনষ্ট করিতে লাগিল । 

_. অনস্তর র্খশীল কুবের দশাননের এইরূপ অত্যাচারের কথা 
শুনিয়া আপনার কুলাঙ্গৃকপ ব্যবহার স্মরণ পূর্বক পৌত্রাত্র 
প্রদর্শনের জন্য লঙ্কায় দু প্রেরণ করিলেন ! দূত বিভীষণের 
নিকট উপস্থিত হইল 1 বিভীষণ ধর্মানুসাঁরে ভাহাঁর সম্মান 
ক্রিয়া! আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যক্ষে খবর কুবে- 
রের এবং জ্ঞাতিবর্গের সর্ববাঙীণ স্বাদ লইয়! সভামধ্যে আসীন 
রাঁবণকে দেখাইয়া! দিলেন | দূত স্বতেজঃপ্রদীপ্ত রাক্ষমরাঁজকে 
দর্শন করিয়া জয় জয় শবে তাহার সম্বর্ধন! পূর্বক যুহূর্তকাল 
তুক্তীস্তাৰ অবলম্বন করিল। রাবণ উত্রুষট আস্তরণ-শোভিত 
পর্যযস্কে উপবিষ্ট ছিল! দু তাঁহার সপ্গিহিত হইয়! কহিল, 
র'জন্! আপনার ভ্রাতা ধনাধিপতি কুবের আপনাকে পিতৃ- 
মাতৃ ফুল ও চরিত্রের অন্কুবপ যে সমস্ত কথা কহিয়াছেন আমি 
ভাঁহাই মাপনাকে নিবেদন করিতেছি । তিনি কাহিয়াছেন 
রাজন্‌! ভাল, এই পর্দ্যভ্তই পর্য্যাপ্ত, আর পাঁপাচরণ করিবার 
প্রয়োজন নাই, এক্ষণে সচ্চরিজ্রে হওয়। আবশ্যক, যদি পার 
তো ধর্মে থাক। আমি দেখিয়াছি তুমি নন্দন বন ভগ্ন করি- 
য়াছ, শুনিয়াছি খধষিগণকে বিনাশ করিয়াছ, আরও শুনিতে 
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পাই দ্রেবগণ তোমার এই সকল পাপের প্রতিফল দিবার 
উদ্দোগে আছেন! রাজন্‌! তুমিবার বার আমায় অ্রত্যা- 
খাঁন করিয়াছ বটে, কিন্ত বালক যদ অপরাধী হয় তাহাকে 
রক্ষ। কর আআ্ীয় স্বজনের সর্বতোভাবেই কর্তব্য। দেখ আমি 
ইক্দিয়দমন ও কঠোর ব্রত অবলম্বন পূর্র্বক ধর্মসাধনের জনয 
হিমালয়ে গিয়ছিলাম । এ স্থানে ভগবান মহেশ্বর (দবী উমার 
সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। দৈবাৎ্ আমি দক্ষিণ চক্ষু 
দিয়া এ দ্রেবীকে দর্শন করি; ইন কে, কেন্ল এইটি জানিবারি 
জন্য, অন্য কোন অভিপ্রায়ে নয়। তখন দেবী উমা অনুপম 
রূপ ধারণ পূর্বক বিরাজ করিতেছিলেন, আমার দৃষ্টিপাত মাত্র 
তাহার দিব্য প্রভাবে আমার দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ হইয়। যায়। আর 
বাম চক্ষুটি যেন ধুলিম্পর্শে কলুষিত ও তাহার জেযাতিঠে 
পিঙ্গল হয়। পরে আমি উহীাদ্িগকে প্রসন্ন কর্নার জন; 
হিমাচলের অন্যতর বিস্তীর্ণ শূঙ্গে গিয়৷ তুষীন্তাব অবলম্বন 
পূর্বক আটশত বৎসর মহাত্রত অবলম্বন করিয়! থাকি। ত্রত- 
কাল পুর্ণ হইলে ভগবান মহেশ্বর আসিয়। প্রীতমনে আমাকে 
কহিলেন, বস! আমি তোমার এই তপসাৰয় যার পর ন;ই 
পরিতুষট হইয়াছি | আমিও একদ1 এইরূপ ব্রত অনুষ্ঠান করি- 
য়াছিলাম ) আর তুমিও এই করিলে | আমর! ছুই জন ব্যতীত 
এই ত্রত্ত ধারণ করিতে পারে এমন আর কাহাকেও দেখিন | 
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ইহ! অন্তি ছুক্ষর এবং আমিই ইহার ৪ | এক্ষণে ভুমি 
আমার সখা হও । আঁমি তোমার তপস্যায়' ক্রীত হইলাম, 
দেত্ধী পার্কভীর প্রভাবে তোমার দক্ষিণ চক্ষু দ্ধ এবং তাহার 
রূপ নিরীক্ষণে অন্যতরচী পিঙ্গল হইয়াছে, অতএব আজ হইতে 
তোমার নাম নিতাকাল একাক্ষিপিঙ্গলীগথাকিবে | 

এইরূপে আমি ভগবান শঙ্কলের সহিত সখিত্ব লাভ পুর্ব্বক 
তাহার অনুজ্ঞাকমে প্রতিগমন করিয়া তোমার পাপাচারের 
কথ। শুনতে পাইলাম । বত্স! ভুমি এই কুলক্ষয়কর অধর্ধ- 
সংযোগ হইতে নিরুন্ত হও । এক্ষণে দেবতার। খষিগণের সহিত 
তোমার বিনাঁশের উপ।য় অবধাঁরণ করিতেছেন | 

এই কথ]! শু'নবামাত্র রাঁবণের চক্ষু ক্রোদে রক্তবর্ণ হুইয়। 
উঠিল এবং মে করে করপরামর্ষণ ও দশনে দশন নিম্পীডন 
পূর্বক কহিতে লাগিল, রে দূত ! তুই মরিলি, আর যে তোরে 
পাঠাইয়াছহে আমার সেই ভ্রাতা কুবেরও মরিল। সেযাঁহা 
বলিয়াছে তাহা কিছুতেই আমার হিতকর নহে । শঙ্করের সহিত 
তাহার যে সথ্যত। হইয়াছে মূর্ধ কেবল ভাহাই আমাকে শুনা- 
ইতেছে । তুই যা! কহিলি আজ ইহা কিছুতেই ক্ষম! করিতেছি 
ন|।। ভ]বিভেছিলাম ধনের্বর আমার জ্যেষ্ঠ ও গুক, তাঁহাকে 
বিনাশ কর? অনুচিত এই জন্যই এতাঁবৎকাল আমি তাহাকে 
ক্ষমা করিয়াছি; এক্ষণে তাহার কথায় স্থির করিলাম ভুজ- 
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বলে ত্রিলোক জয় করিব। কেবল তাহারই জন্য এই মুহুর্তে 
চার লোকপাঁলকে বিনাশ করিব? 

দশগ্রীব এই বলিয়া খড়গাঁঘাতে দুত্তকে বিদাঁশ করিল এবং 
ছুরাত্ম। রাক্ষসগণের হস্তে ভাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য দিল 
পরে এ দুরত্ব ব্রৈল্নেক্য জয় করিবার আশয়ে যথায় ধনাধি- 
পতি সেই স্থানে মঙ্গলাচার পূর্বক যাত্রা করিল] 


চতুর্দশ সর্গ। 
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অনস্তর ধলগর্ধিত রাবণ কুবেরকে জয় করিবার উদ্দেশে প্রত, 
মহোদর, মাঁরীচ, শুক, সারণ ও ধুআক্ষ এই ছয় জন সচিবের 
সহিত নির্গত হুইল! তৎ্কালে উহার প্রদীপ্ত ক্রোধানলে 
ত্রিলোক দগ্ধ হইতে লাগিল | সে মুন্ূর্তমধ্যে নানা জনপদ নদী 
পর্ধত বন ও উপবন অতিক্রম করিয়া কৈলংসে উত্তীর্ণ হইল ৷ 
ভখন যক্ষগণ এ দুরাত্মাকে যুদ্ধার্থ মন্ত্রিগণের সহিত মহ? উৎ- 
সাহে উপস্থিত দেখিয়! উহ্থার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল ন: | 
পরিচয়ে জানিল সে ধনাধিপতি কুবেরের ভ্রাতা | পরে'উহার' 
কুবেরের মিকট গমন পূর্বক উহার অভিপ্রায় তাছাঁকে জ্ঞাপন 
করিল। 

পরে এঁ সমন্ত যক্ষ কুবেরের আদেশে অস্ত্র শত্ ধারণ পূর্বক 
ঘুদ্ধধঁ হৃষমনে নির্গত হইল | চতুর্দিকে উচ্ছলিত মহা সমুদ্রের 
ন্যায় সৈন্যক্ষোভ উপস্থিত । কৈলাস পর্বভ বিচলিত হইয়া 
উঠিল । অনভিবিলম্বে বক্ষ রাঁক্ষসের ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত 
হইল । রাবণের সচিবের যার পর নাই ব্যথিত) কিন্ত রাবণ 
তাদৃশ সৈন/দর্শনে মহাহর্ষে ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল! 


উ-রকাঁণ্ড | €৯ 


এক দ্দিকে রাঁবণের এক জন মহাবীর মচিব, অপর দিকে সহ 
বক্ষ? উভয় পক্ষে এইরূপে যুদ্ধ হইতে লাগিল | রাবণ রণক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়াছে! সে ক্ষণকালমধ্যে বৃষ্টিপাতের ন্যায় গদা মুষল 
অসি শক্তি ও তোমর প্রভৃত্তি অন্রধারায় নিকচ্ছ।সবৎ হইয়া 
পড়িল। কিন্ত বর্ধারু ধারাপাতে পর্বত যেমন অটল থাকে 
এ মহ্াবীর সেইরূপেই দাড়ায়! রছিল! পরে সে 'এক যমদণ্ড- 
সদৃশ গদ গ্রহণ পূর্বক বামুবেগপ্রদীপ্ত বস্ছির ন্যাঁ্ধ যক্ষগণকে 
বিস্তীর্ণ তৃণলৎ, ও শুক্ষ কাণ্ঠব দগ্ধ করিতে লাগিল | বায়ুবেগ 
যেমন মেঘকে বিদৃরিত করে, সেইরূপ উহার অমাত্যেরাও এ 
সমস্ত যক্ষকে দেখিতে দেখিতে অণ্পাবশেষ করিয়া ফেলিল 
যক্ষদিগের মধ্যে অনেকে আহভ, অনেকে ভগ্ম এবং অনেকে 
নিপতিত 1 অনেকে ক্রোধাবিউ হইয়। সুতীক্ষ দত্তে ওঠ দংশন 
করিতে লাগিল ! অনেকে পরিশ্রান্ত হইয়। নিরজ্কে পরস্পরকে 
আলিঙ্গন পুর্বক প্রবাহবেগে জীর্ণ নদীতটের ন্যায় পড়িয়া গেল । 
কেন বিমস্ট, কেহ স্বর্গারেহুণে উদত, কেহ যুদ্ধপ্রবৃত্ত ও কেহ 
বা ধাবমান? তকালে মুদ্ধদর্শনাধর্ণ খষদিগের সংখাণবাহুলো। 
অন্তরীক্ষে আর ভিলাগ্ধ স্থান রছিল না! 

ধনাধিপতি কুবের রাক্ষসবিক্রমে হ্রীয় সৈনাগণকে ভগ্ন দেখিয়া 
অন্যান্য ষক্ষকে নিয়োগ করিলেন | ইত্যবসরে সংযোধকপ্টক 
নামে এক মহাবীর যক্ষ বন্ছসংখা বলবাহনের সহি রণক্ষেত্র 
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অবতীর্ণ হইল এবং মাঁরীচকে লক্ষ্য করিয়া বিফুচক্রবৎ অত্তি- 
ভীষণ এক চক্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিল ! মারীচ এ চক্রান্তে আহুত 
হইব]মাত্র ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় কৈলাস পর্বত হইতে নিপ- 
তিত হইয়া গেল । পরে সে মুহূর্তকালমপ্যে সংজ্ঞালাভ ও 
কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনর্ববর ঘোরতর যুদ্ধ করিতে 
লাগিল। যক্ষ সংযোধকন্টকও তৎক্ষণাৎ তাহার বীরবিক্রমে 
রণে ভঙ্গ দিয়! পলায়ন করিল 
সহসা রাঁবণ অলক নগরীর স্বর্ণময় বৈদুর্য্যখচিত প্রবেশঘ্ারে 
উপন্থিত । তথায় নুর্ধ্যভানু নামে এক ত্বারপাল দণ্ডায়মান 
ছিল । সে উহাকে বার বার নিবারণ করিতে, লাগিল; কিন্ত 
রাবণ উহার বাক্যে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বীরদর্পে চলিল। ভদ্দফে 
সুর্ধ্যভানু যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং তোরণ উৎ্পাটন 
পূর্ধবক উহাকে প্রহার করিল । এ প্রহারে রাবণের সর্বাঙ্গ 
রক্তাক্ত; ধাত্ধারায় পর্বত যেমন শোভা পায় উহ্বার সেইরূপই 
শোভা হুইল, কিন্ত সে সবয়ন্তু ব্রহ্মার বরে কিছুমাত্র বাখিত হইল 
না। পরে এ মহ্থাবীর তোরণের দণ্ড দ্বার! দ্বাররক্ষককে বিনাশ 
করিল। তত্রত্য যক্ষেরা উহার বিক্রম দেখিয়া অস্ত্র শঙ্কা পরি- 
ত্যাগ পুর্ধক পল'ইডে লাগিল এবং শ্রান্তভাবে সভয়ে নদী ও 
গিরিগুহায় আশ্রয় লছল। | 


৯ সপ শাপলা 


" পঞ্চদশ সগ। 


অনস্তর কুবের যক্ষগণকে ভীত দেখিয়া মণিতদ্রফে কছিলেন, 
বীর ! তুমি পাপাত্মা ছুবুত্ত রাবণকে বিনাশ কর এবং যুদ্ধা ঘা 
যক্ষদিগের আশ্রয় হও । 

তখন মহাবীর মণিতদ্র চাঁর সহআ্ যক্ষ লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইল এবং গদ]1 মুসল প্রাস শক্তি তোঁমর ও মুদগার দ্বারা 
রাক্ষসগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চলিল। উভয় পক্ষে তুমুল মুদ্ধ 
উপস্থিত | কেহ কহিতেছে যুদ্ধ কর, কেহ কহিতেছে আর প্রয়ো- 
জন নাই। সৃকলে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল 
তৎ্কাঁলে দেবতা গন্ধর্ব ও ত্রহ্ষবাদদী খধিগণের বিস্ময়ের আর 
পরিসীমা রছিল না! এই অবসরে মহাবীর প্রহন্ত একাকী 
সহজ এবং মারীচ ছুই সহজ যক্ষকে বিনাশ করিল | যক্ষগণ 
ধর্মশীল, এই জন্য উহাদের মুদ্ধ সরল পথে; আর রাক্ষসগণ 
অধার্থিক। এই এজন্য উহাদের যুদ্ধ 'ক্টপথে ; ফলত রাক্ষ- 
সের এই কারণেই যক্ষদিগের অপেক্ষা অধিকতর প্রবল 
হইয়া উঠিল! অনস্তর ধুআাক্ষ মণিভদ্ররের বক্ষে এক মুসল 
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প্রহার করিল, কিন্ত সে তন্ারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না । 
পরে মণিভদ্র ধুআক্ষের মন্তকে এক গদাঘাত করিল। তে এ 
ঞ্বল প্রহারবেগে বিহ্বল হইয়া ভূতলে পড়িল) তখন রাবণ 
ধুআক্ষকে শোণিতলিপ্ত দেহে পতিত দেখিয়া মণিভদ্রের প্রতি 
ধাবমান হুইল । মণিভদ্র উহ্বাকে ক্রোখভরে আগমন করিতে 
দেখিয়া প্তিনচী সুশাণিত শক্তি নিক্ষেপ কুরিল। রাবণও 
উহার মন্তাকে অস্ত্রাধাত করিল । এ আধাত্তে মনিভদ্রের মুকুট 
এক পার্থ সম্মত হুইয়! পড়িল এবং তদবধি উহ! এরূপ অব- 
স্থাতেই রছিল। মণিভদ্র যুদ্ধে পরাগুখ। কৈলাসেও তুমুল 
কোলাহল উপস্থিত হইল। 

অনন্তর ধনাধিপতি কুবের এক গদ1 ধারণ পূর্বক দূর হইতে 
রাঁবগকে দেখিতে পাইলেন । তাহার সহিত ধনরক্ষক মন্ত্রী 
শুক্র ও প্রে্পদ এবং নিথিদেবতা পদ্ম.ও শত | তিনি দুর 
হইতে অভিশীপে হতগৌরব ভ্রাতা রাবখকে দেখিতে পাইয়া 
শ্বকুলোচিত বক্যে কিলেন, নির্বোধ! আমি তোরে বার বার 
নিবারণ করিলাম কিন্তু তোর চৈতন্য হইল না। তুই যখন 
নরকন্থ হইয়া ইহার প্রতিফল ভোগ করিবি তখন আমার 
কথা বুঝিতে পারিবি1* যে নির্বোধ মোহ্‌ক্রমে বিষ পান 
করিয়াও ওধাসীনা. অবলম্বন করে, পরিণামে তাহাকে স্বক্ক 
কার্ষের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। অধর্থে দৈব তোর 
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প্রতি প্রতিকূল, ভক্গিবন্ধন তোর প্রতিও ক্রুর হইয়াছে; এই 
জন্যই তুই ছিতাছিত কিছুই বুঝিতে পারিস না। যেনাক্তি 
পিভ! মাভা বিপ্র ও আচার্য্ের অবমানন! করে সে অচিরখৎ 
বিনষ্ট হুইয়া তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে! যে ব্যক্তি এই. 
নর্্বর দেহে তপোনুষ্ঠান না করে সেই মূর্ধকে মৃত্যুর পর অশেষ 
দুর্ণতি লাভ করিয়া অনুভাঁপ করিতে হয়! দেখ্‌ গুকনেবণ ব্যতীত 
কাছরই শুভবু'দ্ধি জন্মে না, সুতরাং সেষেরূপ কার্য করে 
তাহার অনুরূপ ফলও পাইয়। থাকে। পুৰষ স্বূত পুল 
বলেই ধনসহৃদ্ধি রূপ বল ও বীরত্ব লাভ করে? র'বণ! তোর 
যখন এইরূপ দুরুদ্ধি উপস্থিত তখন তুই নিশ্চয় নরকস্থ হইবি | 
এক্ষণে তোর সহিত বাক্যালাপ করা আর বিধেয় নছে; সৎ, 
চরিত্র পুকষের এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত! 

এই বলিয়া! ধনাখাক্ষ কুবের মারীচ প্রভৃত্তিকে লক্ষা করিয়া 
শর নিক্ষেপ করিলেন । উহ্ারা যুদ্ধে বিমুখ হইয়া পলায়ন 
করিতে লাগিল । পরে তিনি রাবণের যন্তকে এক গদাঘাতড 
করিলেন | কিন্ত এ দুর্ধর্ষ ত্র! কিছুমাত্র বিচলিভ হুইল না। 
অনস্তর উহ্বার! পরস্পর প্রহার আরস্ত করিলেন কিন্ত তৎ- 
কালে কেছই শ্রাস্ত বা বিছ্বল হইলেন না। পরে কুবের 
রাঁবণের প্রতি এক আগ্নেয় অন্তর নিক্ষেপ করিলেন । রাবপ 
বারুণাঙ্কে তাহ! নিবারণ করিল । পরে সে ফুবেরকে বিনাশ 
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করিবার জন্য রাক্ষসী মায়া আশ্রয় পূর্বক নান! প্রকার রূপ 
ধারণ করিতে লাগিল | কখন ব্যাত্র, কখন বরাছ, কখন মেঘ, 
কখন পর্বত, কখন সমুদ্র, কখন বৃক্ষ, কখন বক্ষ ও কখন বা 
দৈতারূপ পারশ করিতে লাগিল? তৎ্কালে কুবের ভাহাকে 
আর স্বরূপে দেখিতে পাইলেন ন1! জনস্তর রাঁবণ এক প্রকাণ্ড 
গদা বিঘূর্ণিত করিয়। কুবেরের মস্তকে আঘাত করিল; কুবের 
এ গদাঘাতে শোণিভলিপ্ত ও বিহ্বল হইয়। ছিম্বযুল অশোক 
বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পড়িলেন ! তদ্দর্শনে পথ্যাদি নিধিধেবত' 
উহাকে লইয়! পলায়ন করিল এবং নন্দন বনে ছিয়! নানারূপ 
সুশাায় উষ্ার চৈতন্য সম্পাদন করিতে লাগিল! 

রাবণ এইরূপে খধনাধিপতি কুবেরকে জয় করিয়া হাট- 
মনে জয়চি্ুম্বরূপ উষ্ঠার পুষ্পক নামক বিমান গ্রহণ করিল। 
পৃম্পক ন্বর্নস্তপ্ত, বৈচুর্ধযময় ভোরণ ও মুক্তাজাল শোভিত! 
উদ্থাতে নানাপ্রকার বৃক্ষ সকল-খতৃতেই সুপ্রচুর ফলপুম্প 
প্রদান করিয়া থাকে | উহা আকাশগাসী ও কামরূপী 
উবার গন্ডি অপ্রত্তিহত এবং বেগ মনের ন্যায় অভিমাত্র 
জ্র্ভ। উচ্থার সোপান ম্বর্ণ ও মণিতে রচিত এবং বেদি ণ্ত- 
কাঞ্চনে পুত । উহ1 দেবগণেয় বাছুন, দৃষ্চিমনের সুখকর ও 
অবিনশ্বর | এ রথ নানারূপ বিচিজ্ঞ রচনায় খচিত ও বিশ্বকর্থার 
নির্িত। উহা সর্বকালেই নুখপ্রদদ ও নাভিশীতোফ্। চর্ম 


উন্ভর কাঁু। ৬৫ 


রাবণ এ স্ববীর্ষ।নির্জিত পুষ্পকে আরোহণ পুর্বক বলগর্কে 
মনে করিল বুঝি ত্রিভুবন পরাজয় করিলাম। 

এইরূপে পে কুবেরকে জয় করিয়া কৈলাস পর্বত হষঈতে 
অবতরণ করিল । উহার মন্তকে কিরীট, কণ্ঠে রত্বহার। সে 
বিমানে আরোহণ করিয়া যজ্জবেদিগভ অগ্ির ন্যায় যার পর 
নাই শোভ. পাইতে লাগিল। 


যোড়এ সর্গ 
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অনস্তর রাবণ তথ হইতে মহাভাগ কার্তিকেয়ের জঙ্বন্থীন 
শরলনে প্রবেশ করিল । দেখিল স্বরবর্ণ শরবন প্রদীপ্ত সৃর্য্য 
জোোতির নায় একাস্ত উজ্জ্বল । পরে সে পর্বতোপরি আরে? 
“হণ পূর্বক রমণীয় ব্নবিভাগ নিরীক্ষণ করিতেছিল, ইত্যবসরে 
সহসা তাহার পুষ্পক রথের গতিরোপ হুইল! তদ্দস্টে রাঁবণ 
মন্ত্রিগণকে কছ্ছিল, দেখ এই রথ প্রভুর ইচ্ছাক্রযে 'গতায়াত 
করিবে এইরূপেই ইহ! প্রস্তড হইয়াছে, তবে কেন ইহার গতি 
রোধ হইল , এক্ষণে ইহ! কেন আমার ইচ্ছাক্রযে আর চলি, 
স্তেছে না; বোধ হয় পর্বতের উপর কেহ থাকিতে পারেন 
তারই এই কার্য । 

ধীমান মাঁরীচ কছিল, রাজন! অকারণে পৃষ্পকের গভি- 
রোধ হয় নাই | পনাধিপতি কুবের ব্যতীণ্ত ইহ! আর কাহাকেই 
বহন করিত না এখন তুমি ইছার অধিনায়ক; বোধ হয় এই 
জনা ইহ নিশ্চল হইয়া আছে | 
উদ্ধার এইরূপ ও অনানারুপ বিশ্তর্ক করিডেছে, ইত্যসরে 
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বিকটাকার শুরশিতখুণ্ড হম্ববা রুষ্ণপিঙ্গ মূর্তি মহাৰল নন্দী 
অকুভোভয়ে রাঁবণের পার্ে আঁসিয়। কহিলেন, দশগ্রীব ! এই 
পর্বতে ভগবান মহাদেৰ দেবী পার্ধতীর সহিত ক্রৌড়: কন্সি- 
তেছেন । তুমি ফিরিয়া! যাও । এখন এইম্থানে সুপর্ণ নাগযক্ষ, 
দেব গন্ধর্ধ ও রাঙ্ষস গভূতি কেহই সঞ্চরণ করিতে পারিবে না। 

নন্দীশ্বতের এই কথ! শুনিথামাত্র রাবণের কুণ্ডল ক্রোধে 
কম্পিত ও নেন্দরমু্গল আরক্ত হইয়া উঠিল । সেপুষ্পকরথ হইতে 
অবতরণ পূর্বক ক্রোধভরে কহিল, মহাদে কে? এই বলিয়া এ 
দুরুত্ত বীর সহসা পর্বতমূলে গমন করিল । শিয়া দেখিল, মহা 
দেবের আদুরে দ্বিতীয় মহাদেবের ন্যায় নন্দীশ্বর প্রদীপ্ত শুলে 
তর দিয় দণ্ডায়মান আছেন | রাবণ এ বানরমুখ নন্দীশ্বরকে 
দেধবামাত্র অবজ্ঞ! সহকারে জলদগন্ত্রীর স্বরে হাস্য করিল। 
তখন কদরের, দ্বিতীয় মুত ভগবান নন্দী ক্রেধানিই হইয়া কড়ি, 
লেন, রাবণ । তুই যখন আমায় বানরাকার দেখখয়। বজ্নাদে 
সাস্য করিলি তল তোর কুলক্ষয়ের নিমিন্ত আমার তুল্যকপ 
মত ল্যনীর্য্য বানরের! জঙ্বা গ্রহণ করিবে! স্টার যনোবহ 
বেগগামী, পর্ষভাকার, বলগর্কিত ও সমবোৎ্সাহা। নধ ও 
দস্তই উহাদের জস্ত্া! এসকল বান! মিলিয়া তোর এবং গ্ডোর 
পুত্র শু অমাতাগণের প্রবল গর্ব ও তেজ চুর্ণ কারবে। রে 
হুর নত: আমি এখনই তোরে বিলাশ করছে পারিতাম কিন্তু 
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তুই স্বীয় কর্মফলে বিনষ্ট হইয়া! আছিস,, সুতরাং ভোরে বধ 
কর। অর উচিত হয় ন1। | 

শনন্দী এইরূপ অভিশ্বাপ প্রদান করিবামাত্র অস্তরীক্ষে পুঙ্প- 
বৃষ্টি এবং দেবছুম্তুতি নিনাদিত হইতে লাগিল। কিন্ত মহা- 
বল রাবণ উহ্ীর কথণ তুচ্ছ করিয়! কহিল, আমি যাইতেছিলাম 
যে নিমিত্ত আমার পুষ্পক রথের গতিরোধ হুইল এক্ষণে এই 
সেই শৈলকে উদ্মলিত করিব | মহাদেব কিসের বলে প্রাতি- 
নিয়ত এই পর্ধতে রাঁজবৎ্ বিহ্বার করেন ৫ এখন ভয়কারণ 
উপস্থিত, ভিনি কি ইহা! জানেন না? 

এই বলিয়া মহ্থাবীর রাবণ বাহুপ্রমারণ পুর্রবক অবিলঙ্ে 
পর্বত উৎপাটন করিল ॥ সমগ্র পর্বত কাপিয়া উঠিল | 
প্রমথগণ কাপিতে লাগিল এবং দেবী পার্বতী কম্পিভ দেহে. 
কদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন | তখন কদর পদাক্কুষ্ঠে এ পর্ববভকে 
পীড়ন করিতে লাগিলেন? দশগ্রীবের তন্রিক্ষস্থ শৈলস্তস্তাকার 
হস্ত নিম্পীড়িত হইল | সে ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল? এ 
গর্জনশব্দ যুগাস্তকালীন বজ্নাদের ন্যায় অনুমিত হুইল । স্বর্গ 
মর্তা পাভাল কাপিতে লাগিল । ইজ্দ্াদি দেবগণ গমনকালে 
পথস্য'লত হুইয়! পড়িলেন ' সমুদ্র উচ্ছলিত ও পর্বত সকল 
বিচলিত হইল । যক্ষ-বিদ্যাধর ও সিন্ধগণ অন্যান্ত বিস্যিত 
হইলেন | ইভ্যবসরে অমাত্যেরা ভয়ে অভিভূত হইয়া দশ- 
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গ্রীবকে কহিল, রাঁজন্‌ ! এক্ষণে তুগি ভগবান কড্রকে সন্ধউ 
কর। তিনি ব্যতীত এই সঙ্কটে রক্ষা করেন এমন আর কেহ 
নাই। অতএব তুমি প্রণত হইয়। স্ততিবাঁদে তাহার শরণাপন্ন 
হও | তিনি দয়াবান ! তিনি তোমার ভ্তবে সম্ভষট হুইয়! অব- 
শ্যই প্রসন্ন হইবেন | ৃ্‌ 

অনন্তর রাবণ মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া সাঁষগানে স্তব 
করিতে লাগিল । এইরূপ স্তব ও রোদনে সহত্ব বসর অতীত 
হইয়া গেল । মহাদেব প্রসন্ন হইলেন এবং পর্ধতভল হইতে" 
উনার হস্ত উদ্মোঁচন পূর্বক কহিলেন, দশানন ! আমি তোমার 
স্তবে প্রসন্ন হইলাম ভোমার হস্ত পর্ধততলে নিম্পীডিত হও- 
যাতে তুমি ভীমরবে ভ্রিলোককে ভীত ও প্রতিধ্বনি করিয়া- 
ছিলে ) সুতরাং অন্যাবদি তোমার নাম রাবণ হইল! এক্ষণে, 
দেবতা মন্ষা-যক্ষ ৩ পৃথিবীস্থ দকলেই তোমায় এ নামেই 
ডাকিবে। রাক্ষসরাজ ! আমি তোমায় অনুজ্ঞ। দিতেছি তুমি 
যে পথে ইচ্ছা শচ্ছন্দে প্রশ্থান কর । 

রাবণ কহিল, দেব! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়! থাকেন, 
তবে আমায় অভীষ্ট বর প্রদান কৰকন। আমি দেব দানব রাক্ষল 
গন্ধর্দ গুহ্যক নাগ ও অন্যান্য প্রবল জীবের অবধ্া হইয়া 
আছি । মনুষোরা হ্বণ্পপ্রাণ, এজনা তাহাদিগকে গণনাইু করি 
না। আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে এইরুপ দীর্ধায়ু লাঁভ করি- 
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য়াছি। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আয়ুর অবশেষ নির্ধিদ্বে যাপন 
করিবার ইচ্ছ। করি এবং আপনি আমাকে কোন এক সর্ববিজয়ী 
অগ্রও দিন। 

তখন মহাদেব রাক্ষসরাজ রাবণকে চতক্দ্রহাস নামে এক 
প্রদীপ্ত খড়ী প্রদান পূর্বক কহিলেন, বঞ্ছস ! তোমার অবশিষ্ট 
আমুজখে যাইবে। তুমি এই চত্দ্রহাস খড়গকে কদাচ অবজ্ঞ। 
করিও ন1। যদি কর ইছ নিশ্চয় আমার নিকট আবার আসিবে । 

অনস্তর রাবণ মহাঁদেবকে অভিবাদন পুর্বক রথে আরোহণ 
করিল এবং মহাবল ক্ষত্রিয়দিগের সহিভ যুদ্ধ করিবার জন্য 
পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিল! তৎ্কালে কোন কোন 
তেজন্বী যুদ্ধোম্বত্ত ক্ষত্রিয় উহাকে অপহছ্োল! করাতে সমূলে 
বিন হইল এবং অনেকে অতিজ্ঞতাবলে এ রাক্ষসকে চুর 
জানিয়। উহার নিকট পর্জয় স্বীকার করিল। 


সপ্তদশ সর্গ। 
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একদা রাঁবণ পর্যযটনপ্রসঙ্গে হিমালয়ের কোন এক অরণ্য 
দেখিল, একটী সর্বাঙ্গনুন্দরী কন্যা মুনিত্রত অবলঘ্বন পূর্বক 
দীপ্ত দেবতার ন্যায় তপসা] করিতেছেন | উর মন্তকে 
জটাভার এবং পরিধান কৃষ্ণজাজিন । রাবণ এ কন্যাকে নিরীক্ষণ 
পূর্বক অনঙ্গশরে জর্জরিত হইয়। হাস্যুখে জিজ্ঞাসিল, সুন্দরি । 
এ কি ফরিতেছ ?"এই কার্য তোমার যৌবন কালের বিরোধী) 
বলিতে কি, এইরূপ রপের এই প্রকার আচরণ নিতান্ত বিস- 
দুশ। তোমার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য, দেখিলেই ষন 
উন্বত্ত "হইয়া .উঠে*। তপস্যা! এ বয়সের নয়, হস্ছা বার্ধাক্যেই 
খাটিয়া খাকে। ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা? এই ত্রত্তই 
বাকি? এবং ভোমার ম্বামীই বাকেঃ?যেব্যক্তি তোমার ন্যায় 
স্রীরদ্ধ পাইয়াছে জীবলোকে সেই পুণ্যবান। বল তুমি কোন্‌ 
উদ্দেশে এইরূপ কষ স্বীকার করিভেছ । 

ভখন এ জাপসী রাবণের আঁতিথ্য সকার" করিয়া কাহ- 
লোন, রাজর্ধি কুশধ্ধজ আলার পিভা। ভিনি বৃহস্পতির পুত্র ও 
তত্ত ল্য বুদ্ধিমান । এ মহাত্মা যখন বেদপাঠ করিতেন সেই 
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সময় আমি তাহ] হইতে বাগয়ী মুর্তিতে জন্ম গ্রহণ করি, এই 
জন্য আমার নাম বেদবতী হইয়াছে । পরে আমার বিবাহ- 
মে।গ্য কাল উপন্িত হুইলে দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষন ও পন্ন- 
গের! তাহার নিকট আসিয়া! আমাকে প্রার্থন। করিয়াছিল কিন্ত 
তিনি আমায় কাহারই হস্তে দেন নাই।* দেবপ্রধান ভ্রিলোঁকী- 
নাথ বিষ জামাত! হন ইহাই তাহার অভিপ্রায় ; এই জন্য 
তিনি আমায় কাহারই হস্তে দেন ন'ই। পরে বলদৃণ্ড দৈত্যরাজ 
গুস্ত আমার পিতার এই স্মদুঢ় সংকণ্পে যার পর নাই কুপিভ 
হয় এবং একদ]। রজলীষে গে নিদ্রিতাবস্থায় তাহাকে আসিয়। 
বিনাশ করে । পরে আমার জননী একাস্ত শোকাকুল হইয় 
পিভার মৃত দেহ আলিঙ্গন পূর্বক জ্বলস্ত চিতায় জারোহুণ 
করেন। এক্ষণে আমি পিতৃমনোরথ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে 
প্রতিজ্ঞ করিয়। কঠোর তপন্যায় প্রবৃত্ত' হইয়ছি। রাজন! 
আমি জত্মর্ত্বাম্ত অবিকল তোমা ( কছিলাম, নারায়ণই আমার 
মনোমত নবামী-। সেই পুকষোত্বম ব্যতীত কেছই আমার প্রার্থ- 
নীয় নহে । আমি শীাহাঁরই আঁশয়ে এই কঠোর ব্রভ ধারণ 
করিয়। আছি । রাজন্‌ ! আমি ভোমাকে জামি, এক্ষণে তুমি 
প্রস্থান কর, জ্রিলোকে যাহ? কিছু ্টিতেছে তপোবলে তাহার 
কিছুই আমার অবিদিত নাই। 

তখন রাক্ষলরাজ রাবণ অনঙ্গশয়ে জিপীনিতভ হইয়া! বিষান 
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ইইতে অবভরণ পূর্বক কিল, মৃগিলোচনে । তোমার যখন এই- 
রূপ বুদ্ধি তখন তুমি বড় গর্বিত পুণ্যসঞ্চয় বৃদ্ধগণেরই শোভা 
পায়! তুমি সর্বগুণসম্পন্না, এরূপ ঞকথা তোমার উচিত হুয় 
না। ভ্রিলোকমধো তুমিই হুম্দরী। এক্ষণে তোমার যৌবন- 
কাঁল অতীত হয়। দেখ আম্মি লঙ্কার অধিপতি, নাম দশও্রীব, 
এক্ষণে তুমি আমার পত্তী হও এবং নানারূপ রাজন্ভোগে সুখে 
কালক্ষেপ, কর! তুমি যাহাকে বিষুঃ বলিতেছ, য়ে কে? 
বলবীর্ধয এশ্বরয ও তপোবলে সে আমার সমকক্ষ নহে । 
বেদব্তী কহিলেন, ন', ওরূপ কহিও না | বিষুঃ বিশ্বরাজোর 
রাজ! ও সকলের *পুজনীয় ! তোমা ব্যতীত কে।ন্‌ বুদ্ধিমান 
তীঙ্থার অবমানন1 করিতে পারে ? 
তখন কামার্ত রাবণ বলপুর্ববক তাহার কেশমুক্টি গ্রহণ করিল | 
বেদবভী ক্রোধাবিষ্ট হইয়। কেশ আচ্ছিম করিয়। লইলেন এবং 
দেহবিসর্জনের জন্য চিতা স্বালিয়া ক্রোধানলে উহ্নাকে দগ্ধ করি- 
যাই কহিতে লাগিলেন, নীচ! তুই আমার অবমানন1 করিলি, 
আর আমি এ প্রাণ রাখিতে চাই না) এক্ষণে তোরই সমক্ষে 
অগ্সিপ্রবেশ করিব। রে পাপিষ্ঠ ! তুই যখন এই অরণ্যমধ্যে 
আমায় কেশগ্র্ছগ পূর্ধক অবমনৈন! কপ্মিলি তখন ভোর 
বিনাশের জন্য আরম পুনর্বার জঙ্মিব। পাপাশয় পুকষকে 
ব কর] জ্ত্রীলোকের লাধ্যায়ত্ব নহে | আর যদিও তোরে 
১৩ 
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অভিসম্প।ত, দিয়া নষ্ট করি তাহাতে আমার তপঃক্ষয় হইবার 
সম্ভাবনা । যাই হৌক, এক্ষণে যদি কিছু পুণ্যসঞ্চয় করিয়া 
কি, যদি কিছু তপ্‌ জপ করিয়া থাকি, তবে তাহার ফলে 
আমি তোর বিনাঁশের জন্য কোন খধার্শিকের অযোনিজা 
কন্যারপণে জঙ্বিব? 

এই বলিয়। বেদব্তী জ্বলম্ত চিভাঁয় প্রবেশ করিলেন ৷ অন্ত- 
রীক্ষ হইতে চতুর্দিকে দিব্য পুষ্পবৃষ্ঠি হইতে লাগিল। রাম! 
সেই বেদবভীই রাঁজর্ধি জনকের কন্য1 ও তোমার ভার্যা | তুমি 
সাক্ষাৎ সনাতন বিষুঃ পূর্বে বেদবতী ক্রোধানলে যাসাকে 
বিনষপ্রায় করিয়াছিলেন সেই শক্রকে তিনিই আবার 
তোমার অলোঁকিক বাঁহুবলের আশ্রয় লইয়! বিনাশ করিয়ী- 
ছেন| এই অগ্মিশিখাসদৃশী বেদবতী মর্তালোকে হুলকধিত ক্ষেত্রে 
পুনঃ পুনঃ উৎপম হইবেন 
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বেদবতী অগ্নিপ্রবেশ করিলে রাক্ষসরাজ রাবণ পুষ্পক রথে 
আরোহণ পুর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইল । দেখল, উপীর- 
বীজ দেশে রাজ মকত্ত দেবগণের সহিত যজ্ঞ করিণ্ছেন | 
বৃহস্পতির সাক্ষাৎ ভ্রাত1 ত্রহ্র্ষি সন্বর্ত এ যজ্ঞে যাঁজনকার্ষ্যে 
নিযুক্ত আছেন। তখন দেবগণ এ বরলাভগর্বিত দুর্জয় 
রাক্ষসকে দেখিয়া, পরাভব-ভয়ে তির্ধ্যক্ষোনিতে প্রচ্ছন্ন 
হইলেন! দেবরাজ ইন্দ্র মঘুরের, ধর্শরাঁজ যম কাকের, ধনা- 
ধিপতি কুবের ককলাঁসের এবং নীরাঁধিপতি বৰুণ হংসের রূপ 
ধারণ করিলেন। অপরাপর দেবভাও অন্যান্য জীব জদ্ভপ্ন 
রূপ ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিলেন! ইতাবসরে 
দুর্ত্ভ রাবণ একটা অপবিত্র কুকুরের ন্যায় যজ্ঞবাটে প্রবেশ 
করিল এবং রাজা মকত্তকে কহিল, রাজনৃ! তুমি হয় আমার 
সহিত যুদ্ধ কর, না হয় বল আমি পরাজিত হইলাম। 

যরুত্ত জিজ্ঞালিলেন, ভুমি কে? রাবণঞ্জউহাল্যে কহিল, 
রাজন্‌ ! আঁমি কুবেরের অনুজ রাবণ। আমাকেযে জান 
না ভোমার এই অনেৎসুক্যে প্রীত হইলাম | আমিফুবেরকে 
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জয় করিয়া এই বিমান আননয়াছি। ত্রিলোকে এমন কে 
আছে যে আমার বলবিক্রমের কথা জানে না।, 

* মত কহিলেন, তুমি যখন জোণ্ঠ প্রাতাকে জয় করিয়াছ 
তখন তুমিই ধন্য । তোমার তুল্য প্রশংসনীয় ভ্রিলোকে আর 
কে আছে? তুমি পুর্বে কোন্‌ ধর্দবলে রূরলাভ কর! তুমি স্বয়ং 
জ্যেষ্ঠকে জয় করিবার কথা যেরূপ কহিতেছ আমরা এরূপ ভ 
কখন কিছু শুনি নাই । রে নির্বোধ! তুই দাড়।, প্রাণ থাকিতে 
আর যাইতে পারিবিনা! আজ আমি তোরে শাশিত শরে 
এই দণ্ডেই যমালয়ে পাঠাইব | 

তখন রাজ] মকত্ত যুদ্ধার্থ এত্ত 'হুইয়া ধনুর্বাগহত্তে 
ক্রোধভরে নির্গত হুইলেন। ইত্যবসরে ব্রন্ষর্ষি সর্ত উহার 
পথরোধ পূর্বক ন্বেহ ৰাক্যে কহিলেন, মহারাজ ! যদি আমার 
কথা শুন তো যুদ্ধ কর তোমার কর্তব্য হইতেছে না! এই 
মাহেশর যজ্ঞ অস পুর্ণ থাকিলে নিশ্চয় কুলক্ষয় হইবার 
সম্ভাবনা! । বিশেষতঃ দীক্ষিত ব্যক্তির আবার যুদ্ধ কি ? এবং 
তাক্ার ক্রোধই বা কেন? আরও যুদ্ধে জয়লাভের পক্ষে 
বিলক্ষণ সংশয় আছে, কারণ এ রাক্ষল একাস্ত ছূর্জয়! 

অনস্তর মহীণাঁল মকত্ত গুক সম্র্ভের অনুরোধে ধনুর্বাণ 
রাখিয়। অন্থ মনে ষজ্জবাটে গমন করিলেন! তক্দৃ্ট রাক্ষস- 
মন্ত্রী শুক উদ্ধাকে পরাজিত বুঝিয়া হর্যভরে 'রাবণের জয় এই 
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বলিয়া মিংহন£দ করিল। রাবণ অভ্যাগত খষগগকে ভক্ষণ 
করতে লাগিল; কিন্ত এ দুরাঁজ্া উহাদের রক্তে সম্যক পরি- 
তৃপ্ত হইল না। পরে সেমুদ্ধা্ধ হইয়া পুনর্বার পৃথিবী পর্ধ- 
টনে প্রবৃত্ত হইল! 
রাক্ষসরাজ রাবণ প্রস্থান রিলে ইজ্দ্রাদি দেবগণ তির্যাক্‌- 
জাতির প্রতি সম্ভষট হইয়া স্বস্থ রূপ পরিগ্রহ করিলেন | তখন 
ইন্দ্র ময়ুরকে কহিলেন, মতুর ! আমি অভিমাত্র প্রীত হইলাম! 
অতঃপর তোমার ভুজঙ্গভয় আর থাঁকিবে না; ভোমার পুচ্ছে 
সহআ নেত্র শোভাবদ্ধন করিবে এবং আঁমি যখন মুষলধাঁরে 
বৃষ্টি করিৰ তখন" তোমার মনে হযোদ্রেক হুইবে। এই 
আমার প্রীতিচিহ্ন | রাজন. ! পূর্বে মযুরের পুচ্ছ কেবল নীলরর্ণ 
ছিল, ইন্দ্রের বরদাঁন অলধি উছ] নেত্র সমূহে চিত্রিত হয়! পরে 
ধর্মরাজ' যম কাঁককে,কঠিলেন, কাক! আমি অতিমাত্র প্রীত 
হইলাম] আমি অনান্য প্রাণিকে যে সমস্ত রোগযন্ত্রণা দিয়া 
থাকি তোমার তাহ? কদাচ ঘটিবে না। আমার বরে ডোমার 
মৃত্যুভয় ভিরোছিত হইল 1 যাবৎ মনুষ্য তোমাকে ন! বগ করে 
তাবৎ কালপর্যস্ত ভুমি জীবিত থাকিবে । আর আমার অধি- 
কারে স্ষুপার্ত যত মনুষ্য অ'ছে ভুমি আহার করিলে তাা- 
দের সকলেরই তৃপ্তি হইসে | পরে বরণ গঙ্গাজলবিহারী হুংসকে 
কহিলেন, হংস! আমি অত্যন্ত প্রীত ছইলাম। তোমার বর্ণ 


৭৮ রামায়ণ। 


চন্্রমণ্ডুপ ও ফেনরাজির ন্যায় ধবল ও মনোহর হইবে | জলের 
উপর বিচরশেই তোমার সৌন্দর্য্য, এবং তুষি' সততই সন্ভ্ট 
থাকিবে) এই আমার প্রীতিচিন্কু। রাজনৃ! পুর্বে হৎসের 
বর্ণ সর্বাৎশে শত ছিল না, পক্ষের অগ্রভাগ নীল এবং তুজ- 
মধ্য শ্যামল ছিল ॥ পরে কুবের*পর্বতম্থ্ব ককলাসকে কহিলেন, 
ককলাস ! “আমি অত্ত্ান্ত প্রীত হইলাম। তোমার বর্ণ স্বর্ণের 
ন্যায় হইবে এবং তোমার মস্তক নিয়ত স্বর্ণবৎ উজ্জ্বল থাকিবে! 
এই আমার শীতির চিষ্তু। 

দেবগণ এ সমস্ত তির্য্যকজাতিকে এইরূপে বরপ্রদান পূর্বক 
রাজ মৰত্তের সহিত সেই যজ্ঞোৎ্সব হইতে প্রত্যংগমন করি- 
লেন? 


একোনবিংশ সর্গ। 


চিঠি 


এদিকে রাবণ মুদ্ধচা্থী হইয়া নালা রাজা পর্যটনে প্রবৃত্ত 
হইল 1 সে সুরপ্রভাব রাজগণের নিকট-ন্দিয়া কহিতে লাগিল, 
তোমর1 হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর, না! হয় বল আমরা পয়- 
জিত হইলাম; নচেৎ তোমাদের আর কিছুতেই নিস্তার নাই ) 
যে সমস্ত রাজ] মহাঁবল নির্ভীক বিচক্ষণ ও ধর্শ্শশীল, তাছারাও 
উহাকে ,অপেক্ষারুভ প্রবল বুঝিয়া মন্ত্রণা পূর্বক কছিলেন, 
আঁমর। পরাজিত হইলাম। এই রূপে মহারাজ ঢুক্ষস্ত, সুরথ, 
গাধি, গয়, ও পুরূরবা ইহারা রাকবখের নিকট পরাজয় দ্বীকার 
করিলেন? পরে যহাবল রাবণ রাজা অনরণ্যের রাজধানী 
অযোধ্যায় উপস্থিত হুইল এবং তাহাকে কহিল, রাজন্‌ ! 
তুমি হয় যুদ্ধ কর, ন! হয় বল আমি পরাজিত হইলাম? এই 
আমার আদেশ। 
রাজা অনরণা রাঁবণের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হুইয়া কছি- 
লেন, রাক্ষস! আইস আমরা উভয়েই যুস্ধীর্ধ প্রস্তুত হই! 
তখন আনরণোর সৈন্য রাক্ষসবথের জন্য নির্খত হইতে লাগিল ॥ 
দশ সহজ হস্তী, নিষুভ অশ্থ, অসংখ্য পদাতি ও রথ রণস্থলে 


৮০ জামায়ণ | 


চলিল। 'ধুল যুদ্ধ উপস্থিত । কিন্ত রাজ! অনরণোর সৈন্য 
জ্বলস্ত হুতাশনে নিক্ষিপ্ত আহুতির ন্যায় রাক্ষসগণের অস্ত্র শল্তে 
' নট হইতে লাগিল | এ সমস্ত ক্ষত্রিয়বীর বহুক্ষণ যুদ্ধ করিল, 
যথেষ্ট বল বিক্রম দেখাইল, কিন্ত রাবণের হস্তে ক্ষণকালমধ্যে 
নিঃশেষ হইয়াগেল1 মহাসমুদ্রে যেমন শত শত নদী পড়িয়। 
অনুদ্দিষ্ট ' হয়, রাশ্মলগণের. মধ্যে পড়িয়া উহাদের তদ্রপই 
ছুর্দশ! ঘটিল। তদ্দস্টে রাজা অনরণ্য ক্রোধাবিষট হুহয়। 
ইত্্রধনুসদূশ শরাসন বিস্ফারণ পুর্ধক রাৰণের সন্গিছিত 
হইলেন | তখন শুক ও সারণ উহ্নীর বল বিক্রমে ভীত হুইয়। 
মৃগের ন্যায় পলায়ন করিল। পর্বতোপরি বৃষ্টিপাতের ন্যায় 
রাঁবণের মস্তকে শরবৃ্টি হইতে লাগিল, কিন্ত সে কিছুমাত্র 
ব্যথিত হইল না| পরে এ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া! অনরণাকে 
এক চপেটাধাত করিল। অনরণা কল্পিত দেহে বিদ্বাল হুইয়! 
বজাহত শালবৃক্ষের ন্যায় রথ হইতে নিপতিত হইলেন । তখন 
রাবণ হাস্য করিয়া কছিল, বীর! তুমি না আমার সহিত যুদ্ধ 
করিতভেছিলে ? এখন কি হইল? আমার প্রতিত্বন্্বী হইতে পারে 
তিলোকে এমন কে আছে ? রাজন্‌ ! বোধ হয় তুমি এতাবৎ, 
. কাল ভোগছখে নিমগ্ন ছিলে এই জন্য আমার বল বিক্রমের 
কথ! তোমার কর্ণগ্োচর হয় নাই! 

মহারাজ অনরণ্য মৃতক্প | তিনি রাবণের এই কথা সহ্য 


দি 
টব কাছ 


করিতে ন1 পারিয়। কিলেন, রাক্ষস: আমি কি করিব কা 
হের্ণবার ! তুমি বুথ! কেন আর আত্মশ্লাঘা কর। ক্টলই শামা 
এই পরাজয়ের মূল । তুমি উপলক্ষা মাত্র! এক্ষণে এই গন্য 
দশায় আর আমি তোমার কি কারন! আম বদ্ধে শিযুখ 
হই নাই, প্রভাত যুদ্ধ করিতে-করিতে তোমার হন্তে মরিলাম | 
কিন্ত ইক্ষ|কুকুলের এই অনমানন| নিবওর্প আমি. * তোমাকে 
কিছু বলিতে চাই । যদি মামি তপ জপ করিয়! থাকি, যদ্দি 
পর্থানুসারে প্রজাপালন করিয়া! থাকি, এবং সি কথন নৎ্পাত্রে 
দান করিয়া থাকি তবে আমার এই বাক্য যেন মফণ হয় | 
রাক্ষল॥ এই ইক্ষ+কুনংশে রাম নামে এক যঙাপীর জন্মিবেন 1 
অতংপর ভাহাঁরই হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে। 

রাজ! অনরণ্য রাঁক্ষসরাঁজ রাঁবণকে এইরূপ অভিসম্পা 
করিবামাত্র দেবছুন্দ্ুভি মেঘণন্ভীর নাঁদে ধ্লনিত হইতে লাগিল 
অনরণ্য স্বর্গারোহুণ করিলেন! রাবণগ্ড তথা হনে প্রস্থান 


করিল । 


১ 


বিংশ সূ 


পে ০ 


রাবণ মন্ুষ্যগণকে ভর প্রদর্শন পৃর্বকু পৃথিণী পর্ধাটন করি- 
তেছিল, ইত্যাবসরে টৈত্ঘুষি নারদ মেঘপূঙ্ঠে আবোহপ পুর্দক 
উচ্ঠার নিকট উপস্থিত। তখন রাবণ উহ্বাকে অভিবাদন 
পূর্বক কুশল প্রন্ম করিয়া জিজ্ঞাদিল, দেবর্ষে!। 'মাপনার 
আগমন করিবার কারণ কি। নরিদ মেঘপঙ্ঠে থাকিয়াই 
কহিতে লাগিলেন, র।ক্ষসরাজ ! একট, দাঁড়াও, আমি 
তোমার বলপিংক্ষমে যার পর নাই পারিতৃষ্ট ভইয়াছি। 
পর্বে বিফ দৈতাবিন1াশ করিয়। আমর প্রী-নত্ধন করিয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে তুমি গর্ব ও উরগ গ্রভৃন্তিকে বিনাশ করিলে 
আমি হাউ ও সন্তষ্ট হইব? হার এই প্রসঙ্গে ভোমায় কোন 
কথা খলিবার আছে, হুমি মনোযোগ দিয়া শুন? বহুস! 
তুমি দেবদানবের অবধা, কিন্ত এই মন্ুষাবিনাশে তোমার 
ফল কি ইহারা যখন মৃত্যুর বশীভূত তখন তো একরপ 
মারয়াই আছে। *অতএবনইছাদিগকে কেশ দেওয়া ভোমার 
উচিন্ হয় না! যাহার? হিতাহিতজ্ঞানশুনয, নান! বিপদে 
আক্রান্ত এবং জরা ও ন্যার্ধির একাস্ত বশীভূত, তাহাদিগকে 


উর কা । ট/ 


ব্ন [শ করিতে কোন্‌ বক্তির প্রবৃত্তি হয়! আহা ' ইহার] 
সর্বত্রই নান। অনিষ্টে উপহুত, ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে 
কোন্‌ বুদ্ধিমানের ইচ্ছ। হয় ? ইহার! ক্ষয়োম্বখ দৈবহত। 
পিপাশার্ত এবং বিষাদ ও শোকে অভিদুত, ভুমি ইহাদিগকে 
বিনাশ করিও না । বহুস !, ইহার] পদার্ঘটা কি একবার 
আঁলোচন। করিয়া দেখ। ইভার] যদিও এঙ্ঞানে উপহুত কিন্ত 
বিবিপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুকবার্ধে আসক্ত । ইহাদের গতি কিছুমাত্র 
বুঝ! যায় না! ইহার কখন হ্ৃন্ট মনে নৃতাগীতাদি লইয়। 
কাঁলক্ষেপ করে এবং কখন বা কাতর হইয় ধারাকুল লোচনে 
রোদন ক্রিয়া থারে | বপিতে কি, ইহারা স্বজনন্সেহ ও স্ত্রী 
বিষয়ক কামনায় অথঃপাতে গিয়াছে | পাঁরলেইকিক ক্রেশ 
কিছুই বুঝিতে পারে না। অতএব ইহাদিগকে দুঃখ দিয়া 
তোমার ফি হইবে। তু'ম তো মর্ত্যলোককে পরাজয়ই কৰি" 
য়াছছ। কিন্ত মনুষোরা যমের বশীভূত, এক্ষণে সেই যমকে 
নিগ্রহ কর, তাহাকে জয় করিলে সমস্তই পরাজিত হুইবে। 
তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হাস্য করিয়। স্বতেজঃপ্রদীপ্ত নার- 
দকে অভিবাদন পূর্বক কঞ্চিলেন, দেবর্ধে! আমি এক্ষণে 
পাতাল জয় করিবার জন্য চলিয়াছি। পরে অন্যান্য লোক 
জয় করিয়া নাগ ও দেবগণকে স্ববশে স্থাপন পূর্বক অযৃত- 


লাভ: সমুদ্র মন্ছন করিব? 


৮3 রাম । 


নারদ কহিলেন, রাক্ষলরাঁজ ! যমলোকের পথ অতি ছুর্গন 
তোমাব্তীত সেই পথ দিয়া যাইতে পারে এমন আর 
॥কে আছে? 

৩খন রাধণ এ শারদমেধশুত্র খিকে কহিল, তপোৌধন 
আপনার আজ্ঞাই আমার শিরোধার্যয। আমি সেই দুম 
পথ দিয়। স্ধ;তনয়স্স্ৰকে বধ করিবার নিমিত্ত এখনই দক্ষিণ 
দিকে যাহ । পুর্বে আমি ক্রোধবশে চারিটি লোকপালকে জয় 
করিব বলিয়। গ্রতিজ্ঞ' ক'র । এক্ষণে তজ্জন্য প্রস্তুত হইলাম । 
আমি এখনই যমালয়ে যাত্রা করিব এবং যে প্রাণিমাত্রেরই 
ক্লেশকর আমি সেই যমকে মৃত্যুযুদে ফেলব । এই বলিয়। 
রাবণ দেখাষধ নারদকে অভিবাদন পূর্বক মন্ত্রিগণের সহিত 
দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিল । 
--* তখন নারদ বিধুম বঙ্ধুর ন্যায় গম্ভীর হইয়। ভাবিলেন, 
আয়ুংক্ষয় হইলে যিনি খর্দানুলারে চরাচর সমস্ত লোককে কেশ 
বিয়া খাকেন রাবণ সেই যমকে কিক্ুপে জয় করিবে । যিনি 
ন্বতীয় অগ্নির ন্যায় লোকের পাপপুণ্যের সাক্ষী, যে মহাত্মার 
কপায় জীবসকল সচেন থাকিয়া জীবব্যবহারে রত আছে, 
যাহার ভয়ে ত্রিলেককের স“স্ত লোক শশব্যন্ত, রাবণ সেই যমের 
নিকট স্বয়ৎ কিরূপে যাইবে | যিনি বিধাতা ও ধাতা, এবং 
সদমৎ কাধের ফলদ [তা, যিনি ভ্রিভুবনবিজয়ী, রাবণ ডাহাকে 


€ 


[করূপে জয় করিবে! কাঁলই সর্বকারণ, এই কালাতিরিক্ত কোন্‌ 
কারণ আশ্রয় করিয়া রাবণ কালকে জয় করিনে, এইটী দেখিবার 
জন্য আম.র কৌতুহল হইয়াছে । এক্ষণে আমি হ্বয়ংই যমালগ্তে & 
চলিলাম। এই উভয়ের যুদ্ধ দেখা আমার সর্ধতোভাবেই 


কততর্য। 


একবিংশ সর্গ 


সপ ৫১০০৮ 


তনস্তর দেণর্ধি নারদ ত্বরিভ পদে ঘমাঁলয়ে যমের নিকট 
উপস্থিত হইলেন! তিনি দেখিলেন যম হুতাঁশনকে সম্মুখে 
রাখিয়া কর্মানুসারে পাণিগণকে শুভাশুভ ভোগ প্রদান 
করিতেছেন । তখন বম উহাকে দেখিতে পাইয়া ধর্মানুসারে 
অর্থ প্রদান করিপেন এবং তিনি উপবিষ্ট 5ইলে জিজ্ঞ(সিলে ন, 
তপোধন! আপনার কুশল ত? ধর্ম ঢত বিনউ ভু৯তেছে 
ন।9 আগমনের করণ কি”? নারদ কহিলেন, যম! সমস্তই 
বলে শুন, এব” যাহা কর্তব্য হয় কর? দশগ্রীব নামে এক 
ছুর্জয় রাক্ষন আছে। সে তোমাকে জয় করিবার জন্য 
এই স্থানে আমিতেছে। সেই জন্য আমি জতপদে তোমার 
নিকট আইণাম! জানি না অজ দগুধারীর অরষ্টে কি 


আছে! 
ইতাবসরে সহসা অতিদূরে উজ্জ্বল বিমান দাপ্ত সুর্যের নায় 


দষ হইল । রাবণ'উছার প্রভাজালে যমলোক আলোকিত করিয়। 
আসিতে লাগিল। সেদেখিল প্রাণিগণ স্বস্থ কর্মের ফলা- 
ফল ভোগ করিতেছে! কোথাও কক্ষহ্বভাব ভীষণ বমকিস্কুরের! 
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কাচাঁকে বদনন্ধনক্রেশে ফেলিতেছে, কোথাও ছুঃখিতের আর্ত- 
নাদ; কোথাও কুমিকীট ও ভীষণ কুকুবের কাহাঁকে খাই- 
তেছে, কোথাও বা ছুঃশরন লোমহর্ণ ককণ, বিলাপ কাকে 
শোশিতবাঁছিনী নৈতরশী বারবার পার করইত্টেছে, কাত. 
কেও পুনঃ পুনঃ তপ্ত বালুকায লুঠ।ইনেছে ; কাভাঁকে অনিপ্র 
বনে ছিম্ন ভিন্ন করিছেছে :কাভাকে ঘে।র রর নরকে, ক)হাকে 
ক্ষার নদীতে এসৎ কাঁহাঁকেও ব' ক্ষবপারায় ফেলিজেছে | 
কেথাঁও কেহ জলপ্রার্থা, কেহ ব1 হ্ষুণাত্ত। এ সকল জীন, 
শবের ন্যায় কঙ্ক।লম!ত্রাবশিষ্ট বিবর্ণ ও দীন । উহাদের গা 
মলপন্কে 'লিপ্ত ও ৰস্ষ এবং কেশ উম্মুক্ত । রাবণ যমলোঁকে 
এপ অসংখ্য জীবকে দেখিতে পাইল । আবার কোথাও 
দেখিল, অনেকে স্বরুতপুণ্যবলে গীতবাঁদা লইয়, রমণীয় প্রসারে 
প্রমোদনুখা অনুভব, করিতেছে । তে গোদান করিয়াছিল 
সেদানফল ক্ষীর, অন্নদাতা অন্ন, এবং গ্রহদাতা! ধনরত্ে পর্ণ 
রমণীসঙ্ক,ল গৃহ পাইয়াছে। তখন মহাবন্ রাবণ বল পূর্বক 
যন্ত্রণীনিপীড়িত ব্যক্তদিগকে উন্ম,ক্ত করিয়া দল । পাপিশ্ঠ 
নারকীর্দিগের অদৃষ্টে যুকুর্তের জনা অচিস্তিত অতর্কিত সুখ 
উপস্থিত । তদ্দস্টে প্রতরক্ষকগণ ছেক্রাথভরে' রাবণকে আক্রে- 
মণ করিল? চতুর্দিকে তুমুল শব্দ! উচরে! পুষ্পকের উপর 
অস্ত্র শস্্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল । এবং অন্পক্ষণের মধ্যে 
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উবার বেদী তোরণ প্রভৃতি অঙ্গ প্রহাঙ্গ ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া 
দিল। কিন্তু এ দোরথক্ষয় ইনার নয়। , উ»! ক্ষপকাঁল 
দে)ই আবার পুর্ব হইল । 

মহাপীর রাবণ যমটলনাক্ে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিতে 
লাঁগিল। উহ্থার সচিলগণের*' সর্ধবাঙগ অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও 
শেণিতে লিপ্ত । - রণস্থল অভিমাত্র ভীষণ হইয়া উঠিল ! 
যমের অনুচবগণ রাবণের প্রণ্ত নিরবছিন্ন শুলবৃষ্ি করতে 
লাশগিল। উদার দে জঙ্্জরীভূত ও কর্পরধারায় সিক্ত! 
সেতংকানে কুনু মন আসশোক বৃক্ষের নায় সুশোভিত হইল । 
গ্রে এ মহাবীর ক্রোধাবিষট হয় যষমসনোর পণ্ত ত শুন 
গর] প্রাস শক্তি নোমর শিলা ও বৃক্ষ নক্ষেপ করিছে লাগিল । 
উহ্বারাও এ নমস্ত অজ শজ নিরাসপ্ুর্ক উচ্াকে গিয়। আক্রম? 
করিল এনং টহাকে বেষ্টন করিয়া পর্নতোপরি বারিধারার 
ন্যায় শৃল ও ভিন্দিপাল বৃষ্টি করিবা উহাকে নিকচ্ছপসি করিয়! 
ফেলিল! এই অবসরে রাঁৰণ পুষ্পক পরিত্যাগ করিল! 
উহার প্রহারব'থ। মুতুত্ত মধ্যে বিদুরিত সে ক্রোথভরে 
সাক্ষাৎ ক্লতাজ্তের ন্যায় দাড়াইল এবং ভিষ্ঠ স্চিষ্ঠ বলিয়া শরা- 
শনে পাশুপত অঙ্গ সন্ধান ও আকর্ণ আকবণ পুর্ব্বক পন্ি- 
তাঁগ কর্রল। এ মন্ত্র বিশ্বদাহোদা- ধুমাকুল জ্ব(লাকরাঁল 
'প্রবদ্ধ অগ্নির ন্যায় ভীষণ | উচ, নেক্ষিপ্ত ভইবামাত্র রৃক্ষ- 
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্রশভাদি সমস্ত ভল্মসাৎ করিয়া চলিল। মের সৈন্যগণ 
উহার প্রখর কেজে দগ্ধ হইয়া ইক্্রধবজের ন্যায় পান্ডিতে 
লাগিল) তদ্দর্শনে রাবণ ও তাহার সচিবগশ সিংহনাছু- 
করিয়া উঠিল 1 মেদিনীও কাপিতে লাগিল । 
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যম এ সিংহনাদ শুনিয়া কুঝিলেন: স্বপক্ষে সৈন্যক্ষয় ও পর 
পক্ষ বিজ্ঞয়ী হুইয়াছে। তখন ক্রোধে তীহাঁর নেত্র আরক্ত 
হুইয়! উঠিল । তিনি সারথিকে কহিলেন, সারথে ! তুমি শীঘ্র 
'আমার রথ লইয়া আইস। সারথি অবিলম্বে দিব্য রথ 
ম্বুসভ্জি কর্িয়। আনিল 1! যম মু'্বেশ রথে আরোহুণ 
করিলেন । তাহার সম্মুখে সর্বসংহাঁরক "মুদ্গারধারী সাক্ষাৎ 
মৃত্যু এবং পার্থ অগ্মিবৎ প্রদীপ মূর্তিমাঁন কালদণ্ড | 
তখন সমস্ত জীব এ সর্বলোকভীষণ রোষকষায়িত লোচন 
কতাত্তকে দেখিয়া! যার পর নাই শঙ্কিত হুইল।".দ্েবগণও 
ভয়ে ক।ম্পত হুইতে লাগিলেন ! অনতিকা লমধ্যে যমের রথ 
ভীম ঘর্ধর বরে রণস্থলে উত্তীর্ণ হইল। রাঁবণের অপ্পপ্রাণ 
লচিবেরা এ ঘোরদর্শন রথে যমকে দেখিয়া উচ্বার সহিত যুদ্ধ 
কর। দুর বোধে ভয়যোহে প্লাইভে লাগিল? কিস্ত তৎকালে 
যাক্ষসয়াজ রার্বধ কিছুমাত্র ভীভ বা ৰিচলিত হুইল না। 
অনস্তর ষম ও রাবণের ঘোরতর বুদ্ধ আরম্ভ হইল । যম 
ক্রোধাবিষ্ট হুইয়! শক্তি ও তোমর অল্পে রাবণের মর্মস্থল ছিন্ন 
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তিন্ন করিলেন; রাঁবণ সুস্থ হইয়] উহার রথোপরি বারিধারার 
ন্যায় অস্ত্রবুষ্টি 'করিতে লাগিল। কিন্ত কিছুমাত্র প্রতি- 
কারে সমর্থ হইল না! এই রূপে ক্রমশ সাত রাত্রি তুমুল যুদ্ধ_ 
হইতে লাগিল! এ সময় তথায় আসিয়া দেবতা গন্ধর্ক 
সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ প্রজ্জাপতি *ব্রক্ষাকে অগ্রে লইয়৷ যুদ্ধ 
দেখিতে ছিলেন! তৎ্কালে যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত । 
রাবণ বজ্জবৎ ধনু বিস্ফাঁরণ পূর্বক শরে শরে আকাশ আছর 
করিয়া ফেলিল। সেচার শরে মৃত্যুকে ও সাত শরে সারথিকে 
বিদ্ধ করিয়া, অসংখ্য শরে যমের মর্শস্থল ছিন্নভিন্ন করিতে 
লাগিল) যমও যর পর নাই ক্রোধাবিষউ হইলেন | উহার 
মুখ হইতে জ্বালাকরাল কোপাগ্মি নিঃশ্বাসধূমের সহিত নির্গত 
হইতে লাগিল এই অস্ত ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্মিত 
হইল | তখন মৃত্যু ক্রোধাবিষউ হইয়! যমকে কহিল, রাজন্‌ 
তুমি আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি এই পাপিষ্ঠ রাক্ষসকে 
এখনই বিনাশ করিতেছি আমার স্বাভাবিক মর্য্যাদ। এই 
যে, যে আমার চক্ষে পড়িবে সেআর বাচিবে না] শ্রীমান 
ছিরগ্যকশিপু, নমুচি, শশ্বর, নিসন্দি, ধুমকেতু, রৈরোচন বলি, 
দৈভারাজ শত্ত, বৃ বাণ, শাস্তরবিৎ স্যাজর্ষি, গন্ধর্ঘ, উরগ, খাবি, 
বক্ষ, পক্ষী, অপ্সরা, অধিক আর কি, মুগ।জ্তকালে এই 
সসগর1 পৃথিবী পর্য্যন্ত আমিধ্ধংস করিয়াছি রাক্ষস রাঁবণের 
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রুথা ত সমান্য, এক্ষণে যাহাঁদের নাম উল্লেখ করিলাম ইহাদের 
ব্যতীতও অনেকাঁনেক মহাঁবল বীর আমার দৃষ্টিপাত মাত্র 
বিনষ্ট হইয়াছে । অতএব, রাজন! আঁপনি একবার আমায় 
ছাঁড়িয়। দিন! আমি এই দণ্ডেই ইহাকে বিনাশ করিতেছি । 
অতি প্রবল বীরও আমার চক্ষে পড়িলে বাচিবে না? ইহা 
আমার শক্তি নয়, কিন্ত স্বাভাবিক মর্যাদ! ! 

প্রবলপ্রতাপ যম কহিলেন, মৃত্যু তুমি স্থির হও, আমিই 
এ দুবুর্তকে বিনাশ করিতেছি । এই বলিয়া ভিনি ক্রোধে 
আরক্তলোচন হুইয়! স্বহস্তে অমোঘ কালদণ্ড উত্তোলন 
করিলেন? উহ্ার পার্খে কালপাশ এবং অগ্মিবৎপ্রদীপ্ত 
বজ্জকণ্প ম্বয়ং যুদ্গার | এ কালদণ্ড স্পৃষ্ট বা নিক্ষিপ্ত হওয়। 
দ্বুরে থাক দৃউমাব্রই জীবের প্রাণ নষ্ট হয়। উহ আ্বালা- 
করাল ও ভীষণ | রাক্ষসরাজ রাবণ উহার প্রথর ভেজে দগ্ধ 
প্রায় হইল। উহ্থার সচিবের! ভীতমনে পলাইডে লাগিল। 
এবং দেবগণও অধির হইয়! উঠিলেন! 

ইভ্যবসরে প্রজাপতি ব্রন্ম। তথায় প্রানর্ভত হুইয়1 কছি- 
লেন, খর্মরাজ ! তুমি রাবণকে এই কালদণ্ডে বিনাশ করিও 
বা! আমার বনে এ ছুই সুরাসুরের অবধ্য হইয়া আছে। 
সুতা উহাকে বিন করিলে আমার কথা ব্যর্থ হইবে | 
এইচী ভোমার পক্ষে অনুচিত কার্ধা। দেব বা মন্ুষ্যের 
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মধ্যে যে কেছ হউন আমার কথার অন্যথাঁচরণ করিলে তাহার 
দ্বার এই ত্রিলোক মিথ্যাদোষে নিশ্চয় উপহত হইবে। 
তুমি আমার প্রিয় বা অশ্রিয় নির্ঝি শেবে যাহার প্রতি এই, 
দাঁকণ কাঁলদণ্ড নিক্ষেপ করিবে সে তৎক্ষণাঁৎ বিনষ্ট হইবে 1 
ইহার প্রয়োগ অযোঘ। সমস্ত জীবের মৃত্যু ইহার অয়ত্ত ) 
ইহাকে সৃষ্টি বরিবার উদ্দেশ্যই জামার 'এইরূপ ; . অভএব 
ভুমি এই কাঁলদণ্ড এ রাক্ষপের প্রতি নিক্ষেপ করিও না! এই 
দণ্ডপ্রহারে যদি এই নিশাচর মরিয়। যায় তবে আমার কথ 
মিথ্যা) অথবা যদি নাই মরে তকে আমার সৃ্ এই দণ্ডও 
মিথ্যা |, অতএব তুমি এখনই ইহ প্রতিসংহার কর? যদি 
লোকের মুখাপেক্ষা করা ভোমার উচিত হয় তবে আমায় 
মিথ্যাদোষে লিপু করিও না! 

যম কহিলেন, ভগবনধ! আপনি আমাদিগের অধিপতি; 
আমি এখনই এই কালদও্ড প্রতিসংহার করিলাম । রাবণ 
আপনার বরগ্রভাবে সুরাশ্ুরের অবধ্য হইয়া আছে। বদি 
আমি উহ্বাকে বিনাশ করিতে না পারিলাম তবে এই রণস্থলে 
থাকিয়া আর আমার কি ফল হুইবে। এক্ষণে ইহার দৃষ্ঠিপথ 
হইতে অপসূত হওয়াই আমার কর্তব্য । * 

এই বলিয়া! ধর্মরাজ যম রথ ও অশ্বের স্িত অস্তর্ধান 
করিলেন। দশগ্রীবও জয়ী হইয়া স্বনাম প্রধ্যাপন পূর্বক 
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/ ৮ 
যমলোক হইতে নির্গত হইল । যম, মহষি নারদ, অন্যান্য 
দেৰগণ ও ব্রদ্ধার সহিত একাস্ত হট হইয়া দেবলোকে প্রন্থ'ন 
করিলেন । 


